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চুর মস্করাণর ভুমিক 
(১) সুচনা 


জগতকে বাঁদ দিয়! কাব্য হয় না। কিন্তু আধুনিক গীতিকাব্যের জগং এত রূপান্তরিত 
যে, সাধারণ পাঁঠকের নিকট তাহা এক অপরিচিত রহস্তলোক । ইহার মূলে রহিয়াছে 
কবির ব্যক্তিনিষ্ঠ ভাবাদর্শ। এ কাব্যের স্বরূপ বুঝিতে কবিশ্বরূপের সহিত পরিচয় আবশ্বাক। 
রবীন্দ্রকাব্যের পাঠক জানেন যে, ইহা প্রকৃতপক্ষে তত্ববিশেষেরই রসরূপ। এই কারণে 
ইহা ঠিক আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নহে। এই জাতীয় তত্বকেন্দ্রিক কাব্যের আবেদন 
পরিচিত জদয়াবেগের পথে পাঠকমনে আপে না, চিদ্বৃত্তি ও হদবৃত্তি এখানে সমভাবে 
সক্রিয়। 


পদাবলী কাব্যও বৈষ্ণবতত্বের রূসভাস্ , স্থতরাং সেই পাঁঠকেরই পক্ষে ইহার পরিপূর্ণ 
আস্বাদন সপ্তব, ধাহার বৈষণবতত্বের সহিত পরিচয় আছে! তবু আধুনিক গীতিকাব্যেব 
সহি ইহার পার্থক্য গুরুতর। প্রথমতঃ, আধুনিক গীতিকাধ্য বুঝিতে হইলে আগে চিনিতে 
হম থ্যক্তিগতভাঁবে কবিকে , কিন্তু পদাবলীকাবা বুঝিতে হইলে আগে চিনিতে হয় সমগ্টিগ 
তাবে বৈষণবকে | প্রথমটিতে কবির “অহং'ই বডো৷ কথা, দ্বিতীয়টিতে একটিমাত্র ব/৷পক 
ণশ্মাপর্শে কবির অহ্‌ং সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের পারিবারিক তথা 
সামাঞ্জিক জীবনে যে মানসবৃত্তিগুলি অবিরাম অন্তশীলি হইতেছে) তাহাদেরই উদ্বোধনপস্থয 
পদাণলীকাধ্য পাঠকের হৃদয় সহজেই আন্দোলিত করিয়! তুলে। এই কারণে রসাস্বাদও 
সহজ হয়। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে- নির্ধিকল্প আনন্দই যদ্দি কাব্যের ফল হয়, তবে 
তত্ব$মিক! বাদ দিলেও তো পদাবলীর আস্বাদন ব্যাহত হইবে ন1; স্থতরাং বৈষ্ুবতত্ব জানার 
কি আবশ্বকতা ! ইহার উত্তর এই যে, তত্বের সঙ্গতিস্থত্রে প্দাবলীর আস্বাদনে আনন্দের 
আকার এক থাকিলেও প্রকার পৃথক হয়। সাধারণ রতির স্থানে 'কৃষ্ণরতি'-কে স্থায়িভাবরূপে 
গ্রহণ করায় যে একটি মানসপরিমণ্ডল গড়িয়া উঠে, তাহার মধ্যে বিভাব, অন্ুভাব প্রভৃতি 
একপ্রকার নৃতম রূপ লইয়া আসায় তাহাদের সংযোগে নিষ্পন্ন আনন্দ হয় ভক্তিরস--111) 
এক থাকিলেও ৮০০৩ বদলায় ( ধাহার। বেহালায় ও সেতারে একই রাগের একই ভাবের 
আঁলাপ শুনিয়াছেন, তাহার] সহজেই একথার তাৎপর্ধ্য বুঝিবেন )। 


'পদাবলী শবের উৎস জয়দেবের “মধুরকোমলকা শুপদাবলী" ৷ পদসমুচ্ছয় অর্থে 
পদাবলী*র প্রয়োগ করিয়াছিলেন সপ্তম শতাবীর আলঙ্কারিক আচার্য দণ্ডী--“শবীরং 
তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদীবলী” ( কাব্যাদর্শ ১১০ )। বাঁঙলার বৈষ্ণব সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া 
পদাঁবলীকে যোগরূচভাবে গাঁনের পর্ধ্যায়তৃক্ত কৰিয়া অঁসিতেছেন। এখন আবার শান্তগানও 
“পদাবলী” হইয়াছে । 


(৪) বৈষ্ণব পদাবলী 


প্রাক-চৈতন্তযুগের পদ্দাবলী-রচয়িতা তিন জন জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিগ্যাপতি | 
ইহাদের কাব্যের বিষয্ববস্ত রাধারুষ্ণের প্রেমলীল! । বনুবিচিত্র লীলার একটিমাত্র অংশ-_ 
বসস্ত-রাস-_রূপায়িত হইয়াছে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে । গীতগোবিন্দ নাটকীয় ভঙ্গীময় 
একথানি সম্পূর্ণ গীতিকাব্য । জয়দেব অসাধারণ বাকৃশিল্পী। তীহার স্থির সার্থক অনুকরণ, 
আজ পরাস্ত কাহারও দ্বার] সম্ভব হয় নাই। সংস্কতে বচিত হইলেও ভীহার গানগুলির ভাষা 
ফেন সংস্কৃত ও বাঁউলার মধাপস্থায় দাড়াইয়৷ বাঙলারই দিকে অঙ্গুলি নিদ্দেশ করিতেছে । 
গীতগোবিন্দের বিষয়বস্তু ও ভাবধারা এক দিকে যেমন চৈতন্যধশ্মকে প্রভাবিত করিয়াছে, 
অন্য দিকে তেমনি ভাষা ও ছন্দের সহযোগে উত্তরকালের গীতিংন্মী বাঙল! সাহিত্যকে ও 
প্রভাবিত করিয়া আসিতেছে। বহিরঙ্গরূপে বুবীন্্রনাথের কবিতাও “মধুরকোমলকা স্তপদাঁবলী,, 
এমন কি পদচয়নে ও অনেক স্থলে রবিকবি . জয়দেবকবির নিকট খনী-_“সাগরিকা"র 
'ললিতগীতিকলিতকল্লোলে” কলিতললিতবনমাল” কেই ন্মরণ করাইয়! দেয়। জয়দেবহীন 
পদাঁবলী-সাহিত্য অসম্পূর্ণ বপিয়। আমর গীতগোবিন্দ হইতে একখানি গাঁন আমাদের 
চয়নগ্রস্থে মাঙ্গলিকী-বূপে উদ্ধৃত করিলাম । 

জয়দেন হইতে চণ্তীদাস-বিদ্যাপতি-দীঘ তিন শতাব্দীর ব্যবধান। এই স্থদীঘ 
কালের মধো রাধাকষ্খচলীলা-সম্বদ্ধে বাঙালী রচিত বিচ্ছিন্ন কয়েকটি সংস্কৃত কবিতা « 
একখানি মাত্র স্থসংবদ্ধ সংস্কত কাব্য ছাড়া অন্য কোন ও পূর্ণাঙ্গ লীলাকাব্য সংস্কৃতে বা বাঙলায় 
আজ এদেশে আবিষ্কৃত হয় নাই। পূর্বোক্ত সংস্কত কাব্যখানির নাম “রাঁধাপ্রেমামূত' | 
প্রীসঙ্ষিক বলিয়াই ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি । প্রথমে ছুই ক্লোীকে রচিত একটি 
মঙ্গলাচরণ। শ্সোকদুইটি কবির স্বকৃত নহে । প্রথমটি গীতাঁপাঠের পূর্বে পঠিতব্য প্রসিদ্ 


নমস্কারঙ্সোক “যং ব্রন্ধা বরুণেন্দ্র'-*-- ”. (শ্রীমদ্ভাগবত, ১২১৩১) এবং দ্বিতীয়টি 
ভাগবত-দশমের শেষ অধ্যায়বর্তী প্রসিদ্ধ “জয়তি জননিবাঁসঃ-. ---৮ | ইহাঁর পর চাঁরিটি 


খণ্ড” বিস্ত্রীপহরণথণও্ডঃ, ভারখণ্ডঃ, “নৌকাখণ্ডঃয ও দানখণ্ড? | বহুস্থলৈই উৎকৃষ্ট 
কাব্য রহিয়াছে ; কবি শক্তিমান । ইহার নাম যে কি, তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় ন]। 
প্রাচীনত্তের প্রমাণ গ্রন্থমধ্যে বিদ্যমান । ইনি সনাতন গোস্বামীরচিত-_টবষ্ণবতোষণী'ব 
“টত্তীদাসাদিদিতদানখগুনৌকাখগ্াদি”র চণ্তীদাসও হইতে পারেন, আবার 'আঁদি'-দেরও 
কেহ হইতে পারেন। 'বিড়,-র খাল! 'খশু? সংস্কৃত টাকাকাঁর ও আজীবন সংস্কতলেখক 
সনাতনের লক্ষ্য না হওয়াই স্বাভাবিক 

জয়দেবের পূর্বে ৪ বাঙলাদেশে সংস্কৃতে বা অপভ্রংশে রচিত পূর্ণাঙ্গ লীলাকাব্য ছিল 
বলিয়াই বিশ্বাস হয়। 'রাগাত্মিকা” শব্দটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের হইলেও, ভাবটি প্রাচীন। 
এই ভাবের একটি ব্যাপক ও পরিপুষ্ট বৈষ্ণবী ধারা বাঙলাদেশে প্রবাহিত ন] থাকিলে 
গীতগোবিন্দের লীলাপরিবেশ ও লীলাবৈশিষ্ট্য অপরিচযহেতু বাঙালীর সানন্দ আপ্যায়ন 
লাভ করিত না। গৌড়ীয় বৈষ্বের 

“কৃষ্ণের যতেক লীল! সর্ববোত্রম নরলীল!, 
নরবপু: তাহার স্বরূপ 

ধে উৎস হইতে উৎসারিত, সেখানে 'কষ্কর্ণামৃতের” সহিত গীতগোবিন্দও বর্তমান_- 


চতুর্থ সংক্করণের ভূমিকা! (৫) 


কর্ণামৃতে তাহা প্রকাশমান, গীতগোবিন্দে ইঙ্গিতময় ; কর্ণামৃত শুধু “অঙ্গীকুতনরাকীর' 
বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে; গীতগোবিন্দ কষ্ণের মুখের কথায় এবং কার্যকলাপে তাহার 
মানবরূপকেই মহিমৌজ্জলভাবে প্রতিষিত করিয়াছে । বাগাঁত্বিক। ভক্তির দ্শীতভত ভগবান্‌ 
শ্ীরষ্ককরৃক আপন মস্তকে মানাশ্রিত ভক্তের চরণ-প্রার্থনা, “দেহি পদপল্পবমুদ্ধারম” জয়দেবের 
সমকালীন বাঙালী বৈষ্ণবকে বিদ্রোহী করে নাই, চমংকৃত করিয়াছে; কারণ ভক্ত ও 
ভগবানের প্রেমসম্পর্কের এই পন্বাকাষ্ঠা তাহার ভাবকল্পনার অবশ্থস্তাবী পবিণতি | ছুর্ভাগ্য- 
ক্রমে প্রাগ জয়দেবযুগের এবং জয়দেবোত্বর তিন শতাবীর বাঙলার বৈষ্ণব-এতিহয স্পষ্টরূপে 
জাঁনিবার কোনও উপায় আজও আমাদের হস্তগত হয় নাই । 

চণ্তীদাস-বিগ্যাপতি-সন্বদ্ধেও আমাদের জ্ঞান পূর্ণ নহে। গ্রিয়ার্সন ১৮৮২ খুষ্টাবে 
প্রকাশিত তাহার “মৈথিলপদসংগ্রহে' $ %0/09৭০77805”)  বিষ্তাপতির মীত্র ৭৬টি 
রাধাকৃঞ্ণচলীলা-পদ উদ্ধৃত কৰিয়াছেন $ উহার বেশী তান মিথিলায় পান নাই । তাহার 
সংগ্রহের ভিত্তি কোনও প্রাচীন পাঙঁলিপি নহে, অন্ধ ভিক্ষুকের মুখে শোনা এবং দ্বারভাঙজার 
মহারাজার গৃহে পাওয়। ( শোন] ?__পাওুলিপির উল্লেখ তিনি করেন নাই ) গান মাত্র। এই 
সংগ্রহের কিছু আমাদের অপরিচিত, কিছু সংখ্যাথটিত প্রহেলিকামাত্র। গাঁনগুলির সবই 
ষে বিগ্ভাপতিরচিত তাহাবও 'প্রমাণাতাঁধ। যেমন শুনিয়াছেন তেমনি ছাপিয়েছেন, না, 
উহাদের উপর ভাষাতাত্বিক অস্ত্রৌপচাৰ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ নাই । করিয়াছেন 
বলিয়াই বিশ্বাস করি। উনবিংশ শতাব্দীর ভিক্ষুকের মুখে পঞ্চদশ শতাব্দীর ভাষা না 
পাওয়াই স্বাভাবিক । ভাষাতাত্বিক গ্রিয়ার্পন একথ৷ ভালই জানিতেন ; স্থৃতরাং উপযুক্ত 
অক্ষোপচার তিনি যে করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না। 
বাউলাদেশে বিদ্ভাপতির মায়ে প্রচলিত পদের সংখ্যা প্রায় হাজার। এ সংখাও 
অস্বাভাবিকভাবে স্ফীত। এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে বৃ 
উত্কৃষ্ট পদ বাঁডীলী পদকর্তী কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি, কবিশেখর, কবিবল্লভ, ভূপতি প্রভৃতির 
রচিত ব্রজবুলিপদ। বিদ্যাপতি-ভপিতার বাউল! পদগুলির রচয়িতা বাঙালী । বড় 
চণ্ডীদাঁস-তশিতাুক্ত তেরটি পাঁলায় ( শেষেরটির নাম 'বীধাবিরহ', বাকীগুলির প্রত্যেকটির 
উত্তরপদ 'খণ্ড ) বিভক্ত রাধাকষ্ণগানের একখানি পু থি বাঁকুড়ার এক পল্লীতে পাইয়া শ্রেয় 
বসস্তরঞ্চন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ভূমিক1 ও টাকাসহ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষত হইতে ১৩২৩ 
বঙ্গ!কে প্রকাশ করেন। পপুঁথির আছান্তবিহীন খণ্তিতাংশে কবির দেঁশকালার্দির কথা 
দূরে থাকুক, পু থির নাম পরাস্ত পাঁওয়া যায় নাই। কথিত হয়, চণ্তীদাস 'কুষ্ণকীর্ডন'-কাব্য 
বুচন। করেন |. -.-অতএব গ্রন্থের শ্রীরুষ্ণকীর্তন” নামকরণ অসমীচীন নয় ।” [ ভূমিকা। - 
ভাষাতাত্বিকের মতে ইহার ভাষা চৈতন্ত-পূর্ব ) স্ৃতরাং বড়ু প্রাকচৈতন্যযুগের | পূর্ব্বের 
ভূমিকায় বসম্তরপ্ধন লিখিয়াছেন যে, চণ্ডীদাসের “বাস্থলী” বজ্বানী বৌদ্ধদের বজ্েশ্বরী 
( “বজ্েস্বরী-বজ জসরী-_বাঁজসরী-_বাঁজসলী-_বাঁসলী বা বালী” )। “বাস্থলী ও বিশালাক্ষা 
উভয়েই ধর্মঠাকুরের আববপ-দেবতা”। ১৩৫৬ বঙ্গাব্ধের নৃতন সংস্করণের 'পুন্দিখিত? 
ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন £ “কবির দেশ. বীরভূম নান্র। চতণ্ডীদাস বাসলীর 
বাগশ্বরীর বরে প্রীরুষ্ণের বৃন্দাবনলীলা গান করেন। .-...'নান্নরের বাসলী ধর্শপূজাবিধানের 


(৬) বৈষ্ব পদাবলী 


বাসলী --- নহেন। ইনি পুস্তকাক্ষমালিকাহস্তা বীণাহস্তা সরম্বতীর প্রন্তরময়ী গ্রাতিম]। 
- ভাস্কর্য খ্ীষ্টীয় ৮।৯ম শতাবীর অন্তরূপ | 


“খাসলী বাগীশ্বরী শবেরই রূপান্তর [ বাগীশ্বরী বাইসরী বাসরী বালী ]1--সবস্বতী 
ও বাসলী এক ও অভিন্ন। ইহাকে বিশালাক্ষীও বলা হয়।” চণ্তীদীসকে বীরভমের 
নাপ্ররে আনায় বাঙলায় চিরপ্রচলিত কিংবাস্তীর সম্মান রক্ষিত হইল বটে, কিন্তু নৃতন 
সমস্যার " উদ্ভব হইল ) আমরা আনন্দিতও হইলাম, চিস্তিতও হইলাম । বীকুড়৷ জেলার 
ছাতনাব চণ্ডীদাস-দাবী, এক পুরাতন স্থৃতি আমাদের মনে জাগাইয়া তুলিতেছে : রামগতি 
্যায়রত্ব মহাশয়ের ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত “বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গাল! শ্লাহিত্যবিষয়ক 
প্রস্তাবগ্রস্থে দেখা যাইতেছে যে, ছাতনা,তখন ঠিক এইভাবেই বিছ্যাপতিকেও দাবী 
করিয়াছিল | 


মহাপ্রভুর সমকাল হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পদাবলী-সাহিত্যের যে কুলপ্রাবী 
মহাধার! প্রবাহিত হইয়াছে, তাহ! প্রধানতঃ তিনটি ধারায় যুক্ত ত্রিবেণী-_রাঁধারুষ্খলীলা, 
কষ্চের বাল্যলীলা, গোরাঙ্গলীলা। পারিষদের চক্ষে, তক্তের চক্ষে শচীনন্দন গৌরচন্্র 
'রাধাভাবছ্যুতিস্থবলিত কুষ্ণন্ব্ূপ” হইলেও, পদকর্তাদিগকে সাধারণভাবে অনুপ্রাণিত 
করিয়াছেন রাধাভানাক্রাস্ত বিপ্রলস্তশঙ্গাবের মৃষ্তিমান্‌ বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ । 


শ্রীগৌরা্গদেবের আবিতীাব হয় ১৭৮৬ খষ্টাব্দে। নবদীপে তরুণ নিমাই পণ্ডিত 
গয়ায় পিতৃকৃত্য করিতে গিয়া পরম বৈষ্ণব ঈশ্বর পুরীর নিকট প্রেমধর্শে দীক্ষা লাভ করেন । 
নদীয়ায় প্রতাবর্তনের পর লোকে সবিম্ময়ে দেখিল উদ্ধত পণ্ডিত-নিমাই ললিত প্রেমিক- 
নিম।ইয়ে বপান্তবি 5 হইয়া গিয়াছেন। ভাবাবেশে বিহ্বল নিমাইয়ের অলৌকিক আচরণে 
অদ্বৈত-শ্রীবাসপ্রমুখ প্রাচীন আচাধ্যগণ মুগ্ধ হইয়া! ভক্তশিষ্তরূপে তাহার চরণে আত্মনিবেদন 
করিলেন । অচিবরে তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন নিমাইয়ের গুরুর গুরু মাধবেন্দ্রপুরীরু 
শিষ্কা অনধূত নিতানন্দ। হরিনামরসে “শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে" ভেসে খায়”_জনগনমনে 
মে এক অপূর্ব উন্মাদনা | শ্রীবাসের রুদ্ধদ্বার অঙ্গনে চলিতে লাগিল উদ্দণ্ড কীর্তননৃত্য 
অনধিকারীর সেখানে প্রবেশ নিষেধ । জনগণ শুনিল, যে নাম সেই কৃষ্ণ নামের সহিত 
সদা ফিরেন শ্রীহরি” | শ্রীহরি এই্বর্যময় বৈকৃপতি নারায়ণ শহেন, মাধুর্ধাময় সচ্চিদানন্- 
মৃন্তি মানবকিশোর কৃষ্ণ । মানষের তিনি সখা, মান্থষের তিনি সন্তান, মানুষের তিনি কান্ত ' 
প্রতি মানুষের হৃদয়দ্বারে প্রেমের কাঙাঁলরূপে তিনি নিত্য দণ্তীয়মান , দ্বার খুলিলেই মিলন 
ঘটিবে। মাহ্ষে মান্ষে ভেদ নাই; ব্রান্ধণ-শৃত্র, বৃহং-ক্ষুদ্র কৃত্রিম পরিচয় । মাশ্ুষের 
একমাত্র সত্য পরিচয় সে মানব । মানবতা তখনই সার্থক হয়, যখন তাহার মধ্যে অনুস্থাত 
হম্ন ভগবংপ্রেম। ভগবানকে ভালবাসা সহজ ; তাহ] তত্বজটিল রুচ্রসাধনের “ক্ষুরস্য ধারা 
নিশিতা৷ ছুবত্যয়া দুর্গং পথঃ” নহে। প্রতিদ্দিনের সংসাঁর-যাত্রায় আমাদের গ্রীতি মাতায়- 
সন্তান, বন্ধুতে-বন্ধুতে, পতি-পত্বীতে যে বিচিত্রভাবে আপন। হইতে স্বচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করে, 
তাঁভারই ভগবন্মাখিতাই ভগবং-প্রেম । 

নিরভিমাঁন মহাপ্ডিত, সর্ধবত্যাগী, অনিন্দ্যহন্দব একটি তরুণ মীমবসস্কান একদিকে 


চতুর্থ সংস্করণের ভূষিকা (৭) 


ছুই বাহু প্রসারিত করিয়! পরম প্রেমে জাতি-ধর্-নির্ধিশেষে মানবমাআ্কেই আপন বক্ষে 
টানিয়া. লইতেছেন, অপর দিকে অখণ্ড ভগবতৎপ্রেমে সাশ্রনেত্রে রোমাঞ্চিতদেহে কৃষ্ঃনাম 
উচ্চারণ করিতেছেন-_মানুষের অন্তর্লোকে আলোড়ন তুলিতে ইহাই যথেষ্ট। এই চিত 
বিচিত্রভাবে অস্কিত হইয়াছে আমাদের পদ্লাবলীতে-_গৌরচন্ত্রিকায় তথা বাধারুফের 
প্রেমলীলার গানে । চৈতন্তোত্তর যুগের বাঁধা অনেকাংশে গোরাঁভাবে ভাবিত, প্রেমিক 
গৌরচন্দ্ের নারী-প্রতিরূপ | 
৫২) শৌরচজ্দ ও গৌরচক্দরিকা 
বাঙলা! সাহিতা প্রকৃত সাহিত্যন্ধপ লাভ করে বৈষ্ণবযুগে । বৈষ্ণব কবির তিন শতাবী- 
বাপী নিরবচ্ছেদ সাধনায় ইহার পরিপুষ্টি ও পরিণতি । আধুনিক কালেও ইহাদের প্রভাব 
গুরুতর এবং স্বাভাবিক কারণেই ভাবী কালেও এ প্রভাব হইতে বাঙলার কবি মুক্ত থাঁকিতে 
পারিবেন না। অথচ এই বিরাট সাহিত্যের মূলে রহিয়াছে একটিমাত্র মহা! পুকষের 
অলৌকিক জীবন-ইনি গৌরচন্দ্র। এই কারণে ইচ্ছার বহুমুখ দানের আলোচন1 এখানে 
'অপরিহার্ধা । 
মহাপ্রভুর আবি9াবকালে নবহ্বীপে অছৈত, শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর, গঙ্গাদাস, গোপীনাথ 
প্রস্ভৃতি বহু আচার্য্য বৈষ্ণব ছিলেন । নামকীর্তন ও অপ্রচলিত ছিল না। কিন্তু গ্রকাশ্ঠাভাবে 
ব্যাপক সঙ্কীর্তনের পথে বহু বাধা ছিল। এই সকল বাধার অন্যতম হিন্দু অবিশ্বীসীর দল-__ 
“সকল পাষণ্ড মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে।” তবু মহাপ্রতৃর জন্মবাজিতে ফাল্ধনী পূর্ণিমায় 
চজাগ্রহণ-উপলক্ষে “হরিধবনি হৈল সর্ধঘ নদীয়া” | শ্রীবাস রাজিতে আপন গৃছে নামগান 
কর্সিতেন বলিয়া পাহণীরা বলিত, 
“এ বামনে এই গ্রাম ছৈতে । 
ঘর ভাজি ঘুচাই ফেলাই নিয্লা ম্বোতে ॥৮ --চৈতগ্যাভাগঘত 
“পিশ্বাসী' অর্থে পাষণ্ শবের প্রয়োগ সম্রাট অশোক কতিয়্ীছেন তাহার এক শিলা- 
লিপিচ্ডে। পরবে এই 'পাঁষণ্তী? বাধার সহিত যুক্ত হয় আব-এক কঠিন ৫ কঠোর বাণা-- 
কাজী ৷ গয্লা হইতে প্রত্যাবর্তনেত্র পর মহাপ্রভূ যে সঙ্কীর্তনের বাবস্থা কেন, তা! ঠিক 
নগবকীর্তন নছে__ 
“্শ পাঁচ মিলি নিজ ছুয়াবে বসিয়া । 
কীর্ডন করহ সভে*__চৈততন্তভাগবত 
ইহাই মহাপ্রভৃঘ নির্দেশ । মদ মন্দিরা শঙখ+-সহাযোগে ছকে ছ্বারে পল্ামো২সাছে কীর্তন 
আধ্মস্ত ল্ইল। কিন্ত একদিন 
'“্যাহাবে পাইল কাজী মাধিল তাহারে । 
ভাঙ্গিল মুদজ অনাচাধ কৈল ঘারে ॥”--চৈতত্ভাগণ ও 
ইনি চীদ কাজী-_নদীয়ার শাসনবর্তী, গৌডেব সুলতান হুসেন শাছের গুরু । কাজীর 
সহায়;ছিল পাষপ্তীরাঁ_ | 
“কৃষ্ণের কীর্থন করে মীচ বারবার । 
এই পাপে নবস্বীপ হইবে উজাড় ॥ 


(৮) বৈষ্ণব পদ্দাবঙগী 


গ্রামের ঠাকুর তৃমি সভে তোমার জন । 
নিমাই বোলাইয়। তারে করহু বর্জন ॥”--চরিতামৃত 
এই বিপদ হইতে নবদ্বীপকে মহাপ্রভু কেমন করিয়। রক্ষা কৰিয়াছিলেন, তাহার বিশদ বিবরণ 
চৈততন্তভাগবতে ( মধ্যম খণ্ড, ২৩ ) ও চৈত্তন্থচর্রিতাম্বতে ( আর্দিলীলা, ১৭ ) রহিক্াছে। 
“মোর বংশে যত উপজীবে। 
তাহাকে তালাক্‌ ফব কীর্তন না বাধিবে ॥৮-__চৈতত্তচরিতামৃত 
মহাপ্রভুর নিকট কাজীর এই শপথ গ্রহণের পর 
“মহাপ্রভূ নিশায়ে কীর্তন 
বৎসরেক নবন্থীপে কৈল অনুক্ষণ ॥”-_চৈতগ্যতাগবত 
ইহ|র পর কাটোয়ায় কেশব তারতীর নিকট গৌরচন্দ্ের সন্নযাস-গ্রহণ” শাস্তিপুরে করেকদিন 
মদ্বৈতগুহে অবস্থিতি ও নীলাচল-যাত্রা। এ সময়ে তীহাঁর বয়স পূর্ণ চব্বিশ । 
নবহীপে মহা প্রভূ নাম-সঙ্কীর্তনের উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন । এই 
ন।মন্দত্রেই মাছষে মাছষে যে গ্রস্থিবন্ধন হইয়াছিল, তদানীস্তন জাতীয় জীবনে বাঙালীর 
সে এক অপূর্ব প্রাঞ্চি। “চগ্ডালো"পি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণ:”_সদ্বংশজাত 
সপপ্ডিত এক ব্রাক্মণের মুখে ব্রাহ্মণের এই নৃতন সংজ্ঞার ভদ্দাতত প্রচারে, মুষ্টিমেয় গোঁড়া 
ব্রাহ্মণ উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেও, সাধারণ মাঁছষ আপনার এক নৃতন রূপের সন্ধান পাইয়াছিল 
এবং জাতি-ধর্্-নির্ধিবশেষে এই উদ্দার সমুন্নত মানবতার ক্ষেত্রে মুক্তিলাভ করিয়াছিল । এত 
বড অসাধা স।ধন শুধু ব্যাখ্যান ও প্রচারণার ভ্বারা সম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে কনিরাজ 
গোন্বামীর কথা প্রশিধানঘোগায : 


“আপনা আশ্বাদে প্রেম নামসঙ্ীর্তন ॥ 
সেই দ্বারে আচগ্ডালে কীর্তন সঞ্চারে। 
নাম-প্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥ 
এই মত ভক্তভাঁব করি অঙ্গীকার । 
আপনি আচবি ভক্তি করিল প্রচার ॥” 


গৌরচন্দের মানবপ্রেম অতীব স্বাভীবিক, কারণ, তাহার ভগবাঁন্‌ মাঁনবরূপী শ্রীরষ্ণ। 
তিনি গ্রস্থ রচনা করেন নাই, প্রয়োজন ছিল না বলিয়া । অস্তরে সমুদিত তত্বে তাহার দেহে, 
বাকো, আচরণে ষে স্বনিশ্চিত অভিব্যক্তি লাভ করিত, জনগণের নিকট তাহা লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ 
অপেক্ষ। মূলাবান্‌ ছিল । বুদ্ধ বা! ক্রাইস্ট গ্রস্ত রচনা করেন নাই । মহাপুকষদের জীবন 
সুজ, শিশ্তগণ এ শৃত্রেরই ভাষ্যকার । স্বতরাঁং গৌড়ীয় বৈষ্বধর্শে মহাপ্রভুর কোনও দান 
নাই, ভক্তগণই উহ! গড়িয্স। তুলিয়াছেন-_-এই ভাবের কথার কোনও মূল্য নাই, যেমন মূল্য 
নাই চৈতন্য পণ্ডিত ছিলেন না, ভক্তগণ ভক্তির আতিশষ্যে তাহাকে পণ্ডিত বানাইস্বাছেন 
ইত্যাকার কথার | মহাপ্রভুর বাক্তিত্বে ছিল কোমল-কঠোরের সমন্থয় | প্রেমে মাহষকে ভিনি 
যেমন মিলাইয়াছিলেন, তেমনি প্রচণ্ড বিক্রমে বিরুদ্ধ শক্তির পরাভবের হারা তাহাদের মধ্যে 
শক্তি সঞ্ষীর করিয়া ভয়হীন জীবনে তাহাদিগকে প্রতিষিতও করিয়াছিলেন। এই 


চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা (৯) 


শক্তিসঞ্চারের মূল কথা “আচগ্ডালে কীর্তনসধ্শর”। এইজন্তই গৌরচন্দ্রের প্রথম পরিচয় 
“সন্কীর্তন ধর্শের নিধান”। আজও পশ্চিম-বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে গৌর-আবাহনে 
নগর-কীর্তনের আরম্ভ এবং “নগর ভ্রমণ করি গৌর এল ঘরে”-তে সমান্রি। মধ্যবস্তী 
পদগুলিতে গৌরচন্দ্র হরি-বাঁধা-কৃষ্ণের সহিত অঙ্গাঙ্গিভীবে জড়িত হইয়! রুহিয়াছেন । 
এগুলিও আমাদের পদীবলী-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট রূপ এবং অনেক ক্ষেত্রে ভাষায় ও ভাব" 
সম্পদে মূল্যবান । কীর্তনসঞ্চারী প্রেমদাতা গৌরাঙের বহু স্বন্দর চিত্র এগুলিতে অঙ্ষিত 
রহিয়াছে । ইহাদের উদ্ধার ও সাহিত্যিক স্বীকৃতি আবশ্তক। 

গোৌরচন্দ্র যে নগরকীর্তন, নামকীর্তন, বুন্দাবনলীলাকীর্তন প্রভৃতি সর্বপ্রকার কীর্তনেরই 
পুরোভাগে অধিষ্ঠান করিবেন, ইহ একান্তই স্বাভাবিক । ভমিকারূপী-এই গৌরপন গুলিকে 
সাঁধরণভাবে গৌরচন্দ্রিক! বলাও অসঙ্গত নহে রি 

তথাপি গৌরচন্দ্রকে লইয়া ক্চিত পদমাত্রই গৌরচন্দ্রিকা নহে । সতাকার গৌর- 
চন্দ্রিকার ক্ষেত্র বিশিষ্ট , সুতরাং 'অথ সেখানে যে।গরূঢ। পালাবদ্ধ রসকীর্তনের ক্ষেত্রেই 
ইহার বিশেষ অধিকার । বিভিন্ন পদকর্তীর বুচিত সমরসের পর্দাবলী যথাক্রমে সাজা ইয়া 
কার্তনীয়।গণ বিভিন্ন র।গে ও তালে যে লীলাগান করেন, তাহারই নাম পালাবদ্ধ রসকীর্তম | 
এই জাতীয় কীর্তনের গ্রারস্থে পালার রূসগ্যোতক যে গৌরপদ গীত হয়, তাহাই প্রকৃত 
গৌরচন্দ্রিকা । 

ভক্তের চক্ষে রাধারুষ্ণের মিলিত রূপ গৌরচন্দ্র--বহিরঙ্গে তিনি রাণা, অস্তবঙ্গে কৃষঃ | 
স্বরূপ গোস্বামী, রায় রামানন্দপ্রমুখ আচাঁধ্য বৈষ্ণবগণ তাহাকে এই চক্ষে দেখিয়াছিলেন। 
শচীম।তার দীক্ষাগুরু স্ুবৃদ্ধ অদ্বৈত আ'চাধ্য, শচীম[তাঁর “সই” মালিনীর স্বামী শ্রীবাস আচাঁধ্য, 
অসাধারণ পঞ্চিত প্রবীণ বাস্থদেব সার্বভে ম-প্রমুখ মনীধিবুন্দ তাহাকে ভগবান্‌ বলিয়া প্রণাম 
করিয়াছিলেন । ভক্তগণ কখনও তাহার মধ্যে দেখিতেন কুষ্চভাব, কখনও বাধাভাব £ 

বচিং কৃষ্ণীবেশাহ্নটতি বন্থভঙ্গীমতিনয়ন্, 
কচিদ্‌ রাঁধাবিষ্টো! রিহরিহরীত্যস্ডিকদিতঃ ।”_-চৈতন্তচন্দ্রামৃত 

কিন্ত আমাদের চৈতন্যোত্তর পদাবলী প্রধানতঃ অস্তপ্রাণিত হইয়াছে গৌরচন্দ্রের রাঁধা- 
ভাবে রাগান্ুগা ভক্তির দ্বারা । তীহাঁর মত অলৌকিক ভক্তের পক্ষে রাধাভাব সম্ভব ; কিন্ত 
সাধক ভক্তসাধারণের জন্য তাহীর উপদেশ গোপীভাব__-সখীর আন্গগত্যে রাধাকুষ্ের 
কুগুসেবা। 

বৈষ্ঞবধন্মে গৌরচন্দ্রের অপূর্ব দান “উন্নতোজ জলরস1 স্বতক্তিত্রী”। এই বসরপা 
ভক্তির কথাই এখন আলোচনা করি ।. 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে “তৎ এত প্ররেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ঃ বিতাৎ, প্রেয়: 
অন্যন্মাৎ সর্ববস্মাৎ, অস্তরতরং যৎ অয়ম্‌ আত্মা!-..আত্মানম এব প্রিয়ম্‌ উপাঁসীত (১1৪1৮) 1৮ 
এই প্রিয়তমকেই কান্ছভাবে উপাঁসন1 বা ভজনই গৌড়ীয় বৈষণবধর্মের মূলন্ত্র । 

মানুষের কামক্রোধ ইত্যাদি স্বভাবধন্দ। সীম! ছাড়াইয়া গেলেই ইহার! হয় রিপু। 
ইহাদ্দের মধ্যে কাম আদি ও প্রবলতম। কাম ও প্রেম মূলে এক। দেহসস্ভোগ-বাসনার 

০9৮৮8287 টিঞ্হাৎ 


(১০) বৈষ্ণব পদাবলী 


উদ্দামতায় যাহা রিপু, সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় যাহ! জীবনানুকুল বৃত্তি, দেহাছগ অথচ স্থক্- 
সুন্দর ভাবকল্পনায় সমৃদ্ধ হৃকুমার-রূপে যাহ! মানবীয় প্রেম, তাহাই দেহাতিক্রান্ত দিব্যগ্রীতিতে 
ভগবৎ-প্রেম। সকল সাধনারই গোড়ার কথা কাম-জয় ) কিন্তু জয় করিবার পথ বিভিন্ন। 
রাজযোগের ভুমিকা কামের অস্বীরৃতিরূপ ব্রহ্ষচর্ধো । তন্তযোগে কাম স্বীকত; কিন্ত, 
উপায়রূপে, উপেয়বূপে নহে অর্থাৎ সাধনরূপে, সাধাবূপে নহে । সহজিয়। ধর্মের প্রক্কতি- 
ভজনে কাম স্বীকৃত এ সাঁধনরূপে। তান্ত্রিকের তথা সহজিয়ার সাধ্য বন্ধ মুক্তি। কাম 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধনাতে স্বীকৃত, কিন্তু দেহম্পর্শহীন মিন্মল ভাবমাত্রে রূপান্তরিত। 
পূর্ব্বোভ্ সাঁপন। দুইটি হইতে গৌড়ীয় সাধনার পার্থকা এই ধে, ইহাঁতে ক'মই সর্বস্ব, একমাত্র 
সাধ্য বস্ত পঞ্চমপুরুষার্থ। ভাববুন্দাৰনে কান্থ কৃষ্ণের সহিত কান্থারূপ ভক্তের বিপ্রলস্ত- 
সম্তোগাত্বক নিরবচ্ছিন্ন প্রেমানন্দই গৌড়ীয় বৈষবের একমাত্র কামা। প্রেম ও কৃষ্ণ এক। 
মুক্তিকে তাহারা ্বণা করেন--“ফ্ক করি মুক্তি দেখে নব্ধুকর সম” (চরিতাম্বত)। গৌতমীয় 
তন্ত্রে গোপীপ্রেমকে কামই বলা হইয়াছে “প্রেমে চ গোপরামাণ।” কাম ইত্যগম২ প্রথাম” 
এবং চরিতাম্ৃতকার বলিয়াছেন £ 
“সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। 
কামক্রীড়াস।মো তার কহি কাম-নাম ॥৮ 
গৌঁড়ীক্স বৈষ্ণব এই এঅপ্র।কুত কাম” ধাহাকে সমর্পণ করেন, সেই “রসো বৈ সঃ” শ্রীরুষ 
“অপ্রারুৃত নবীন মদন”। বাধভাবে ভাবি জীব।ত্ম! পরমাত্মা কৃষ্ণের সহিত যখন 
অন্তবৃন্দাবনে প্রেমবিলাঁদ করেন, তখন ছ্েতভাবের ক্ষণিক তিরোৌভ।ব ঘটে । ইহার আংশিক 
আভাস রহিয়াছে বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪1৩।২১ £ প্রিয়া জীর রা আলিঙ্গিত পুরুষের 
যেমন বাহ বা আন্থর কোনও ভেদজ্ঞ/ন থাকে না প্র!জ্ঞ আত্ম/ব দ্বারা আলিঙ্গিত পরমা আমারও 
তেমনি বাস বা আন্তর কোন € ভেদজ্ঞ।ণ থাকে শা । এ অবস্থায় কামনার যেমন চবুম প্রাঞ্ধি 
তেমনি আবার সর্বক।মন!র শেষ (“যথ] প্পিয়য়। স্ত্রিযা। সংপরিষক্তঃ ন বাহ্বং কিঞ্জন বেদ, 
ন আন্তরম্‌;ঃ এবম্‌ এব ময়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষক্তঃ ন বাহাং কিঞ্চন বেদ, ন 
আস্তরম্‌ ; ভদদ বা অস্ত এত আত্কামম্‌ আপুকামম্‌ অকামং রূপং শোকান্তরম্” )। বল 
বাহুল্য ষে, জীবাত্ম। এখানে “প্রিয়া” অর্থাৎ কান্তারূপে কল্পিত এবং এ অবস্থায় ভেদজ্জান 
প্রিয়ারও থাকে না। ইহার উপলব্ধি গৌরচন্দ্রের ছিল বলিয়া তিনি বায রাম!নন্দের 
প্রেমবিলাস বিবর্তের পদে রাধার উত্তি-__ 
“না সো রম্ণ, 1 হম রমণী । 
দুহু মন মনে।ভাব পেষল জানি ॥” 

শুনিয়! স্বহাম্তে রামানন্দের “মুখ আঁচ্ছাদিল”, কারণ, ইহাই প্রেমের শেষ সীমা-"সাঁধা- 
বস্ত-অবধি এই হয়” (চরিতামুত)। 

গৌরচন্দ্র ছিলেন বাধাভাবে ভাবিত। তাহার ন্ুকুমীর স্বর্ণকাঁন্ভ তনু বাঁধার কল্পিত 
তনুর অনুরূপ ছিল বলিয়া বহিরঙ্গে তাঁহাকে বাণারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে । তাঁহাকে 
“বাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার, নিজরস আব্ব।দিতে” অবতীর্ণ “বাধাভাবছ্যুতি- 


চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা (১১) 


সববলিত কৃষ্ণম্বরূপ” বলা হইলেও ইহার তাত্পর্যা, বোধ করি, তাহ।র রাধাভাবে ভাবিত 
প্রেমসাধকেরই ইঙ্গিত রহিয়াছে । “ভাবিত' শব্দটির পারিভাষিক অর্থ 'বাসিত' € “ভাবনং 
বাসনম্‌.."তদুক্তম্‌ অহো। হি অনেন রসেন গন্ধেন বা সর্ধম্‌ এত২ ভাবিতং বাঁসিতম”_- 
দশরূপক ৪।৪-ব্যাখ্যায় ধনিক | রাধার রাগের আন্গত্যময়ী প্রেমলীধনীয়, রাধার সহিত 
নিরবচ্ছিন্ন মানস সাল্লিধ্যের ফলে গৌরচন্ত্র বাঁধার ভাঁবস্থরভীতে স্থরভিত, ভাবরসে বরসায়িত 
হইয়াছিলেন। এ অবস্থা মনোবিজ্ঞানসম্মত । বুন্দাবনলীলার বহস্তলোকে তিনি প্রবেশ 
করিয়াছিলেন বলিয়া অধিকারী ভক্তকে তিনি পথের সন্ধান দিতে পারিয়াছিলেন। গ্রস্থ- 
রচনার দ্বারা নহে, সভায় সভায় বক্তৃতা করিয়া নহে, আপন জীবনে প্রকটিত করিয়া “আপনি 
আচবি* তিনি 'ম্বক্তিশ্রীঁর “উন্নতৌজ জলরস'-রূপ দেখাইয়াছিলেন। এই ভাবের ভক্তি 
'অনর্পিতচরী” ছিল-_তীহাঁর পূর্বে ভক্তিধর্শের কোনি প্রবর্তয়িতাই ভগবদ্‌ বিষয্ধিনী রাতিকে 
এমন ধর্ম-অথ-কাম-মোক্ষের অতীত পঞ্চমপুকুষার্থ রূপ অদ্ভুত শৃঙ্গাররসে পরিণমিত করিতে 


পারেন নাই । 
“প্রেম। নাময়দৃভৃতার্থ: শ্রবণপথগত; কম্তা? নাম্নাং মহিষ: 


কো বেত ? ক বৃন্দাবনবিপিনমহামাধুরীঘু প্রবেশ? 
কো! বা জানাতি রাধাং পরমরসচম২কারম|ধুধাসীমাম্‌ ? 
একশ্চৈতন্যচন্জাঃ পরমকরুণয়া সর্ববম।বিশ্চকার ॥” 
_প্রবে।ধাণন্দ সরম্বতীর এই কথা বর্ণে বর্ণে সত্য । একখানি বাঁউল। পরেও ইহার অন্থরণন 
রহিয়াছে : গৌরাঙ্গ না হইলে (“গৌর নহিত” ) 
ব|ধার মহিমা প্রেমরসসীমা জগতে জানিত কে ॥ 
মধুববৃন্দাবিপিনমীধুরী প্রবেশচাতুরীসার | 
বরজযুবতী-ভাঁবের ভকতি শকতি হইত কার ॥” বস খোষ 
রধাভাবে ভাবিত গৌরচন্দ্রের ভাবম্পন্দনের বিচিত্র অভিপাক্তি তাহার ভক্তমগ্ডলী 
বাঁর বার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । পূর্বের বলিয়াছি মহাপ্রভু বিপ্রলস্তের বিগ্রহ । তবু, 
পৃব্বরাগাঁদির প্রকাশ লক্ষিত হইলেও, যাহা সর্ববাপেক্ষ। প্রবল ছিল, তাহা বিরহবিপ্রলস্ত | 
তীহাঁর নীলাচল-জীবনের শেষ বারো বংসর একপ্রকার বিরহদিব্যোন্নাদেই কাঁটিয়াছিল : 
“শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বংসর। 
কৃষ্ণের বিরহলীল। প্রভৃর অস্তর | 
নিব গতর রাত্রিদিন বিরহ-উন্মাদে | 
হাসে কাদে নাচে গায় পড়েন বিষাদে ॥” 
--চরিতাম্বৃত 
'অন্তালীলা”় কষ্ণদীস এই দিব্যোন্মাদের অপূর্ব আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন । 
মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পরিষদগণের অন্যতম ছিলেন স্থধাকণ্ঠ কীর্জনগায়ক মূকুন্দ। মুকুন্দের 
বৈশিষ্ট্য ছিল “সময় উচিত” কীর্তনগান ৷ কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন, 
প্রভুর অস্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে । 
ভাবের সদৃশ পদ লাগিল গাঁয়িতে ॥” 


(১২) বৈধ প্লাবলী 
এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় “সময় উচিত', “ভাবের সদৃশ' ও পদ? । কীর্ডনগানকে “পদ 
বল! কষ্দাসের সময়ে নহে, তাহার পূর্ববর্তী প্রথম চরিতকার বুন্দাবনদীসের সময়েও প্রচলিত 
ছিল। কষ্তদাস ম্বরচিত গানসম্পর্কে বলিয়াছেন “যথা! রাগঃ”$ কিন্তু মহাজনের গান 
উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন “তথা হি পদম্ঠ। বৃন্দাবনদাসও মধ্যখণ্ডে লিখিয়াছেন, 
'শুনহ চল্লিশ পদ প্রতৃর কীর্তন ।” “সময় উচিত” ও “ভাবের সদৃশ” বলিতে বুঝায় গৌরচন্্ 
বিচিত্র প্রেমধারার যে বিশেষ রূপের দ্বার] আবিষ্ট হইতেন, তাহার অনুরূপ গোগীপ্রেমের 
পদ। ইহা গৌরচক্ত্রিকার বিপরীত; কারণ, এ সকল গৌরভাবের সদৃশ রাঁধাঁভাবের পদ 
এবং গৌরচন্দ্রিকা! রাধাভাবের সদৃশ গৌরতাবের পদ । অদ্বৈত-গৃহে মহাপ্রতর যে বিরহাঙ 
রূপটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মুকুন্দ “হ। হা প্র(ণপ্রিয় সখি* ইত্যাদি পদ গাহিয়াছিলেন, 
সেই রূপটিই গৌরচন্দ্িকা, কিন্তু অলিখিত অর্থাৎ ভাষার আরোপিত নহে। এ রূপগুলিরই 
মধ্যে নিহিত ছিল গোৌরসমকাল হইতে রচিত গৌরচন্দ্রিকার বীজ। উত্তরকালের 
'পালাকীর্তঘন তখন না থাকিলে একখা নিঃসংশয়ে বলিতে পাবি যে১ একই 
রসের পদসমষ্টি আমাদের অপরিচিত স্থরে ও তালে গাহিবাঁর প্রথা তখনও বর্তমান ছিল। 
গৌবচন্দ্রের প্রেমবৈচিত্রের যাহারা প্রত্যক্ষ ভরষ্টা, তাহাদের অনেকে__মুরারী গুপ, 
নরহরি সরকার, বংশীবদন চট, বাস্থদেব-মীধব-গোবিন্দ ঘোঁষ প্রভৃতি-_তাহাঁর ভাববিলাঁসের 
প্রতিটি রূপ নিপুণ তুলিকায় চিত্রায়িত করিয়।ছেন। এ চিত্রবাজিকে আশ্রয় করিয়া উত্তর 
কালের বহু মহাজন অজশ্র পদ রচনা করিয়াছেন । বৈষণবের তত্বদৃষ্টিতে গৌরচন্দ্র একা ধাঁরে 
রাধা ও কৃষ্ণ। উভয় ভাবেরই গৌরপদ রচিত হইয়াছে । তবু ভক্তিকে শুদ্বসত্ব উজ্জবল- 
রসরূপে-_ বৈকুের শ্্রা (লক্ষী )-কে বৃন্দাবনের বাঁধারূপে--সমর্পণের উদ্দেশ্যেই 
( “সমর্পয়িতুমুন্নতৌজ্জলরসং ব্বতক্তিশ্রিয়ম্”_বূপ গোস্বামী) তাহার আঁবিভাব বলিয়া 
তাহার মধ্যে রাঁধাভাবই অধিকতর ক্ফুন্তি লাভ করিয়াছে । এইভাবে কৃষ্ণ তাহার কান্ত । 
কান্ত কষ্ণের সহিত কান্তা গৌরচন্দ্রের অনবচ্ছিন্ন মানস প্রেমলীলা। ভাঁবসিম্ধু কখনও 
স্তন্ধ। কখনও উন্মিচপল, কখন ও তরদ্দে-তরঙ্গে উদ্বেলিত। মুচ্ছায়, অশ্রহাস্তে, দিব্যোন্াদে 
তাহার বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ। রাধাকুষ্ণের প্রেমলীলার ধার! প্রাক্-চৈতন্যযুগের বহু পূর্বব 
হইতেই বাঙলাদেশে বহমান থাঁকায়, বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব বাঙালীর তাহ] পরিচিতই ছিল । 
জয়দেব-চত্ডীদাস একদিকে যেমন এ ধারারই রূপকার, অন্যদিকে তেমনি উহার শক্তিসথগলক 
ও রসপোষ্টা। ইহাদের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন “মৈথিল কোকিল" বিষ্ভাপতি--শৈব 
দেশের বাঁঙালী-হ্বদয় বৈষ্ণবকবি। বাঙালী বৈষ্বের রসবোধ জীগ্রত ছিল বলিয়াই 
গৌরচন্দ্রের বহুবিচিত্র ভাঁবলীলার কোন্টিতে বৃন্দাবনলীলার কোন্‌ বিশেষ রূপটি ব্যঞ্জনা 
রহিয়াছে, তাহা তাহারা অনায়াসেই বুঝিয়াছিলেন। বিশেষত: প্রত্যক্ষদরষ্টাদের অনেকেই 
ছিলেন সংস্কতে সুপপ্ডিত_ পূর্বরাগ ইত্যাদি পারিভাষিক নামগুলি তীহাঁদের পরিজ্ঞাত ছিল। 
তাহা না হইলে “ভাবের সদৃশ পদ” গান করা মুকুন্দের পক্ষে সম্ভব হইত না । সহজ কথায় 
গৌরলীল! বৃন্দাবনলীলার ভাব-প্রতিরপ। এই গৌরলীলার প্রতিটি স্পন্দন ছন্দৌবন্ধনে 
বাধা পড়িয়াছে গৌরপদীবলীতে। এই সকল পদের নাম গোৌরচন্দ্রিকা। রাধার 
লীলাকীর্ভনের অবতরণিকারূপে এই পদ কীর্তনের আসরে গ্রথমেই গী৩ও হয়। মর্খজ্ঞ 
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শ্রোতা এই গৌরচন্দ্রিক। শুনিবামীত্রই বুঝিতে পাবেন বৃন্দাবনলীলার কোন্‌ পর্ধ্যায়টি বর্তমান 
আসরের বিষয়বস্ত। 


“আজু হাম কি পেখলু নবদ্বীপচন্দ । 
করতলে বয়ান করই অবলম্ব ॥ 
খনে খনে গতাগতি করু ঘরপন্থ । 
খনে খনে ফুলবনে চলই একান্ত ॥” 


_-এই গৌরচন্দ্িকায় শ্রোতার মানসনয়নে যে চিত্রথানি ফুটিয়া উঠে, তাহা পূর্ববরাগে 
ভাঁবান্তরিত৷ রাধার চিগ্তা-ও২স্থকা-উদ্বেগের চিত্র। রাধার পূর্ববরাগের ব্যঞ্জনাময়ী এই 
গৌরচক্দ্রিকার “'আখর' দিতে দিতে কীর্তনীয়া অবলীলাক্রমে প্রবেশ করেন বুন্দাবনলীলা য় : 


“ঘরের বাহিরে দত শতবার 
তিলে তিলে আইসে যায় । 

মন উচাঁটন নিশাস সথন 
কদন্বকাননে চায় ॥ 7 


হিরণ্যছ্যাতি কমনীপ্নতন্থু সন্নালীর পুণাজীবনের শুদ্ধব-প্রেমপৃত লীলাকে এইভাবে 
$মিকারূপে উপস্থাপিত করিয়া গ।য়ক এমন একটি পরিমণ্ডল রচন। করেন, যাহ স্কুল 
ইন্দিয়াসক্তির স্পর্ণাতীত। শ্রোতার মন, অন্ততঃ সামফ্ষিক ভাবে, এক অপূর্ব নিশ্মলতা 
লাভ করিয়! কামগন্ধহীন প্রেমলোকে মুক্তি পয়। এইখানেই কীর্তনারস্তে গৌবচন্দ্রিকার 
সাথকতা। । 


কৃষ্চভাঁব লইয়া রচিত গৌরপদও বহুমংখ্যক। ইহাদের মদ্যে অনেকগুলি গৌব- 
টনত্দ্রিকারূপে গীত হয়। কিন্তু এই গেবচন্দ্রিকার প্রয়োগক্ষেত্র এক দিকে যেমন ব্য/পক 
অন্য দিকে তেমনি সঙ্কৃচিত। ব্যাপক এই অর্থে ষে, প্রেমলীলার বহিঃক্ষেত্রে অথাৎ কৃষ্ণের 
শৈশবলীলা, বাল্যলীলা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ইহারা প্রযুক্ত হয়। বস সেখানে বাংসল্য, সখ্য 
ইত্যাদি । কৃষ্ণের নৃত্য-খেলা-ননীচুরি, পূর্ববগোষ্ঠ, কাঁলিয়দমন, উত্তরগোষ্ঠ প্রভৃতির গৌর- 
চন্দ্রিকায় গৌরবের রুষ্চভাব। আবার প্রেমলীলার ক্ষেত্রে সম্কুচিত ভাবে বিশেষ বিশে 
পাঁলাকীর্তনে, যেমন দানলীল!, নৌকাবিলাস প্রভৃতিতে, গৌবচন্দ্রিক। কৃষ্ণভাবের গৌরকে 
লইয়া পদ। বিপ্রলন্তের বিশেষতঃ মাথুর বা বিরহের গৌরচন্দ্রিকার মহাপ্রভুর মুখ্যত: 
রাধাভাব। কিন্তু গৌণভাবে কৃষ্ণভাবও ক্ষেত্রবিশেষে আরোপিত হয়। মহাপ্রভুর অস্তরঙ্গ 
পারিষদগণের মধ্যে গোবিন্দ ঘোষের-_ 


“হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও। 
বাহু পসারিয়! গোরাচান্দেরে ফিরাও ॥” 


-পদখানিতে সন্গযাস লইয়া 'গোরাচান্দের নদীয়াত্যাগে নদীয়াবাপীর বেদনা কষ্চের 
বৃন্দাবন-ত্যাগে ব্রজ্বাঁীর বেদনার অন্থরূপ। লক্ষণীয় যে, এই গৌরচত্ররিকাখানিতে 


(১৪) বৈষ্ণব পদ্দীবলী 


বিপ্রপস্ত-শূঙ্গার নাই। তবু এই জাতীয় পদ “প্রবাসরসেন পূর্ববাপ রং গেয়ম্” | গোবিন্দ 
ঘোষের জোষ্ঠ ভ্রাত। বাসঘোষের__ 


হরি হরি গোরা কোথা গেল ।;. 

ফুকারি কান্দিতে নারে চোরের রমণী । 

অন্তক্ষণ পড়ে মনে গোরামুখখানি ॥*--পদকল্পতরু ৮১৬৩৬) 
মাথুরেব গৌরচন্দ্রিকা। এখানে “গোর” শুদ্ধ কুষ্ণ, রাধাকৃষণের মিলিতরূপ নহেন এখং 
ব্রজগে।পীর ভূমিকায় নিদীয়া-ন।গরী। আখর দিতে দিতে কীর্তনীয়া আরম্ভ করিবেন 
রাধার বেদনাঁময়ী উত্তি_- 


“অব মখুরাপুর মাধব গেল । 

গোকুলমাণিক কো হবি নেল ॥” 
রস এখানে বিপ্রলম্ত-শৃঙ্গীর, নায়ক গৌরকৃষ্ণ ; কিন্তু নায়িকা নদীয়া-নাগরী? | 

সকল গৌরপদই গৌরচক্জ্রিক! নহে। বর্তমান গ্রন্থে উদ্ধত গৌরপদ হইতে দুই একটি 

উদ্দাহরণ দিতেছি । “পতিত হেরিয়া কাদে” ইত্যাদি পদে যে চিত্র অস্কিত হইয়।ছে, তাহ। 
“বরণ-আশ্রম কিঞ্কন-অকিঞ্চন”-নিরিবশেষে প্রেমবিতরণকারী পতিতপাঁবন গৌরচন্দের | 
ইহা গৌরচন্দ্রিকা নহে । পরমানন্দের অপূর্ধ স্থন্দর পদ “পরশমণির সনে কি দিব তুলনা 
রে-"*” বু সত্বন্ধেও এই কথা । 


(৩) বেঞ্জবমতে রস 


মগুষ এমন কঠক্গুলি মনোবুত্তি লইয়| জন্মগ্রহণ কবে, খাহাদের ধ্বংস নাই । শিলা 
দীক্ষা) 'অভিজ্ঞত1, পবিপেশ-্প্রভাব এগুলির প্রকাশকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে; 
কিন্তু বিনষ্ট করিতে পারে না। এই কারণেই এই বৃত্তি ৭ তাবগুলিকে স্থায়ী ধা চিরন্তন 
বল। হইয়াছে । আমাদের অলঙ্করশাভ্রমতে ইহাদের সংখা! আট--রতি, হাঁস, শোক, 
ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্না ও বিম্ময়। ইহারা আমাদের বাসনায় সংস্কাররূপে বর্তমান 
থাকে । উদ্বোধনের কারণ ঘটিলে ইহারা চেতনায় আবিভূতি হয় এবং আমাদের দেহে বা 
আচরণে তাহাঁর অভিবাক্তি দেখা যায়। 

কাব্যে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ( সঞ্চারী ) ভাবের সংযোগে এই স্থায়ী ভাব রস- 
পরিণতি লাঁভ করে। শুতরাঁং রসের সংখ্যাও আঁট এরং ইহাদের যথাক্রমিক নাম- শূঙ্গার, 
হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ওয়ানক, বীততস ও অদ্ভূত । 

সাধারণ অলগ্কারশাত্রে “রতি” স্থাফিভাবের আন্বাদনীয় বিপরিণাম শূঙ্গার-রূস ; নায়ক 
ও নায়িকা সেখানে আলঙ্বন-বিভাব | বৈষ্ণব আলঙ্কারিক “রতি*ব অর্থ-সম্প্রসারণ করিয়! 
তাহার বলপরিণতি অন্যভাবে দেখাইয়াছেন। কিন্ত এই অর্থ-সম্্রসারণ তীহাব। জোর 
করিয়া করেন নাই ; সাভিত্যদর্পণে ইহার বীজ রহিয়াছে ; বিশ্বনাথে সংজ্ঞার প্রিয়বস্তর 
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প্রতি মাঁনবমনের সহজ মনুরাগই “রতি” ( “রতির্নোহুকূলে খে মনসঃ প্রবণায়িতম্‌'- 
৩১৮০ )। বৈষ্ণবের সর্বাপেক্ষা প্রিয়বন্ত ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ, সৃতরাং তাহাদের রতি 
লৌকিক নহে, “কষ্চরতি, । এই রতির রসরূপ পাঁচটি হইলেও স্বরূপে বস একটিমাত্র 
_-তিক্তিরস”। রূপ গোস্বামী তাহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধৃতে বলিগ্কাছেন--“বিভাবৈরন্টভাবৈশ্চ 
সাব্বিকৈবাভিচাঁবিভি:| ন্বাছত্বং হৃদি তক্তীনীমানীতী শ্রবণাদিভিঃ। এষা কৃষ্ণরত্তি 
স্থায়ী ভাবে! ভক্তিরসো। ভবেৎ ॥।” অথাৎ শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ ইতাদি ছারা জীত স্থায়ী ভাব 
কিষ্ণচরতি বিভাব-অন্ভাঁব-সাত্বিকভাব-ব্যভিচাবিভীবের দ্বারা ভক্তহৃদয়ে 'মাম্বাগ্য অবস্থার 
আনীত হইলে তাহ] ভক্তিরস হহুয়া যায়। 

ভগব।ন্‌ শ্রকফ্ণের প্রতি ভন্ত'মনের রতি পাঁচ ভাবে হইতে পারে । এই পাচ প্রকার 
রতির পরিণতি পাঁচ প্রকার রসে_ শান্ত, দাল্স, সথ্য, বাৎসল্য ৪ মধুর (শৃঙ্গীর, উজ্্ল)। 

€১) শান্তরস ? শ্রীরুষ্ণকে সর্বৈশ্বধ্যশালী নিভাবস্তবূপে জানিয়। ভক্ত বিষয়বাসনা- 
বজনপূর্বক একাস্তিক নিষ্টায় তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন। এ অবস্থায় 
তক্ত-ভগবানে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে না। ইহাতে স্থায়ী ভান 'শম' নামে রতি । এই 
রতিতে “সুতমিতরমনীসমাজে" 'ত।তল সৈকতে বারিবিন্দরসম” ক্ষণস্থায়ী । এই অনিহ্বস্ত 
হইতে মনকে গ্রত্যাহত করিয়া ভক্ত সমর্পণ করেন নিত্য তগবানে__ 

“কত চতুরানন মরি মরি যাওয়ত নহি তুয় আদি অবসান] । 

তোচে জনমি পুন তোহে সমা €য়ত সায়রলহরসমান? ||” 
বি্ধ।'পতির এই প্রার্থনাথানিতে বন 'শান্ট হলে ও ইহাতে ণগৌডীয়'-বিরে।দী মুক্তিকামনা 
মাছে -তারণ-ভার তুহ।রা'। প্রাক-তচতগ্যুগের পক্ষে ইহ৷ স্বাভাবিক । 

(২) দাম্যরস ? ভগবান্‌ প্রভূ, ভক্ত তাহীব ভৃত্য; ভগবান্‌ এশ্বর্্য শ/লী, ভক্ত দীন । 
ইহাতে স্থায়ীভাব “সেবা” নামে রতি । কৃষ্ণের এই্বর্্যরূ্পই ভক্তমনকে আকর্ষণ করে এবং 
তাহার সেব। করিয়াই ভক্ত কৃতার্থ হইতে চাহেন। এখানে শাস্তরসের কফ্ণনিষ্ট| বর্তমান, 
অধিকস্ত সেবা । সেবায় ভক্ত-ভগবানে ঈষং মমত্সম্পর্ক জাগিয়া উঠে। মীরার “চাকর 
রাখো জী” এই স্থত্রে মনে পড়িয়া যায়। নবৌন্তম দাসের “সেবা দিয়া কর অন্চর ।*-*, 
'তু মেরে হৃদয়কে র।জা” পদখানিতে দীশ্গের ভাব রৃহিয়।ছে । 

শুদ্ধ শান্ত বা দাশ্তরসের পদ চৈতন্ঠোন্তর যুগে নাই। 

(৩) সখ্যরস ? ভগবান্‌ ও ভক্তের মধ্যে এখানে পারস্পরিক বিশ্বাসময় সমপগ্রাণতার 
সম্পর্ক । শান্তের রুষ্ণনিষ্ঠা, দাশ্যের মেবাও ইহাতে বর্তমান, অধিকন্তু সমপ্রাণতা । সেবা 
কিন্তু শুধু তক্তই করেন না, ভগবান্‌্ও ভক্তের সেবা করেন ইহাতে স্থায়ীভাব “বিস্রস্তু” * 
( সক্ষোচহীন পারস্পরিক বিশ্বাস ) নামে রতি। 

“নব সখা মিলি করিয়া মণ্ডলী ভেজন করয়ে স্থখে। 
ভাল ভাল কয়ে মুখ হতে লয়ে সভে দেয় ক ুমুখে ॥-বিশ্বস্থর 
* বৈষ্বশীস্ত্রে কোথাও কোথাও তালব্য 'শ"-এ 'র”-ফল! দেখা যায়। ইহা লিপিকার বা 1 মুদ্রাকর- 
প্রমাদ। “ধাতুপাঠ*-এ ্রস্ত? ধাতুর অর্থ 'বিশ্বাস কর]? “এবং, 'শ্রস্ত' ধাতুর অর্থ প্রমাণ বা ভুল করা?। 
'সিদধান্ত- কৌমুদী”তে «বিশ্বাসে দত্ত্যাদিঃ তালব্যাদিঃ তু প্রমাদে*। এই কারণে “বিব্রস্ত, লেখ হইল । 


(১৬) বৈষ্ণব পদাবলী 


“কানাই হারিল আজু বিনোদ খেলায়। 
স্থবলে করিয়া কান্ধে বসন আটিম়। বান্ধে 


বংশীবটতলে লৈয়া যায় ।।৮_ বলর।মদ্াস 
বল] বাহুলা, সখ্যরসে কৃষ্ণের এশ্বধ্যভাব ভক্তমনে থাকে না । 


(৪) বাৎসল্যরস ঃ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভক্তের এখানে পাল্য-পালক সম্পর্ক--ভগবান 
সন্তান, ভক্ত মাতা ( বা পিতা )। ইহাতে শাস্তের কষ্ণনিষ্ঠা, দাস্তের সেবা, সধ্যের বিশ্রত, 
অধিকস্ত লালন-মমভাধিকা বর্তমান । প্রয়োজন হইলে তাড়ন-ভতনাও লালনের অপরিহা্ধা 
'ঙ্গরূপে আসিয়! পড়ে | ইহাতে স্কায়ীভাব “বংসলতা” নামে রতি । 

“বিপিনে গমন দেখি হ'য়ে মনকরুণ আখি 
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী | 

গোপালেরে কোলে লৈয়! প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া 
রক্ষ!মন্ত্র পড়য়ে অ।পনি ॥। 

এছুখানি রাঙ্গ।পাঁয় ব্রহ্মা রাখুন তায়, 
জান্ত-বক্ষা করুন দেবগণ। 

কটিতট স্থজঠর রক্ষা করুন যজ্ঞেশ্বর 
হৃদয় বাখুন নারায়ণ ॥”-_দ্বিজ মাধব 


_মাঁয়ের প্রাণ সন্তানের অমঙ্গল-আশক্কায় নিবন্থর কম্পমান। মাতা যশোমতী ধাহার 
'প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া, রক্ষামণ্ত পাঠ করিতেছেন, তিনি সর্বমর্গলময় ভগবান্‌। কিন্তু এ 
জ্ঞান থাকিলে তে৷ ৭২সলতা সম্ভবপর হয় না। পদকর্ত! মাতৃহৃদয়ের সহজ রূপটিই চিত্রায়িত 
করিয়াছেন । 

(৫) মধুররস ? ভগবান এখানে কান্, ভক্ত কাণ্ঠা। শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্তের 
সেবা, সখোর বি্রস্ত, বাৎসল্যের লালন ও মধুরের কান্তভাব এই পাঁচটির গভীর 
এবং আতিশয্যময় মিলনে মধুররস | ইহার স্থায়ীভাব মধুরা” নামে রতি। 

শান্ছে ভগব।নকে ভালোবাসার প্রশ্নই উঠে না। ভালোবাসার স্চন। দাঁন্সে এবং সখ্য, 
বাখসল্যের ভিতর দিয়া চরম পরিণতি মধুরে । 

এই “মধুরা” রতির তিনটি প্রকারভেদ-_সাঁধারণী, সমগ্ুসা, সম্থা। “সমর্থা সর্বশ্রেষ্ঠ । 

কৃষ্ণের বূপলাবণা-দর্শনে তাহার সঙ্গলাভে নিজের ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার একান্ছিক 
বাসনা হইতে যে-বৃতি ভক্তহৃদয়ে উদ্বদ্ধ হয়, তাহাই '“সাঁধারণী'। কৃষ্ণের গুণাদি-শ্রবণে 
শান্ত্রসম্মত পরিণয়বন্ধনের দ্বারা পারম্পর্িক সঙ্গস্থখলাভের বাসনা হইতে যে-রতি ভক্তহ্ায়ে 
উদ্ধ,দ্ধ হয়, তাহার নাম সমঞ্জসা । ভক্তহদয়ে যে-কৃষ্ণরতি ব্বতঃসিদ্ধ, ভগবানের ( ভক্তের 
নিজের নহে ) তৃপ্ডিসাধনই যাহার একমাত্র লক্ষা, যাহার কাছে সংসার-সমাজ সব মিথ্যা হইয়া 
যায়, যাহার প্রভাবে ভগবান্‌ ভক্তের বশীভৃত হন, তাহাই “সমর্থাঁ বতি। মথুরায় 
কুজার বৃতি সাধারণী, দ্বারকায় রুক্সিণী-সত্যতাম।র রতি সমঞ্চসা। বুন্দাবনে ললিতাঁ- 
বিশাখা-চন্্রাবলী-্রীরাধার রতি সমর্থ ইহার] কৃষ্ণের “নিত্যপ্রিষা”। এই নিত্যপ্রিয়াগণের 
শ্রেষ্ঠা চন্দ্রাবলী ও বীধা এবং এই দুইজনের মধ্যে উচ্চতর আসন বাঁধার । 


চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা (১৭) 


স্তরাং বলা যাইতে পারে, বৈষ্ণবীয় শুঙ্গার-রসের বৃন্দাবনলীলায় স্থায়ী ভাব 'সমর্থা, 
নামে মধুর! রতি, নায়ক কুষ্ণ, নায়িকা বাঁধা, প্রতিনাঁয়িক। চন্্রাবলী | 

কিন্তু রাধা আয়ানের এবং চন্দ্রাবলী গোবদ্ছনের পর্িণীত। বলিয়া কৃষ্ণের পক্ষে 
পরকীয়া নায়িকা । 


এ পরকীয়া লৌকিক পরকীয়া নহে। সম্পর্ক যেখানে ভক্তে ও ভগবানে, লৌকিকের 
প্রশ্নই সেখানে উঠে না। 
সমর্থ রৃতির মধে।ই পরকীয়ার বীজ নিহিত বহিয়াছে। যে-প্রেমের পথে বাঁধ! নাই, 
পে-প্রেমে তীব্রতা নাই । ্বকীয়ার প্রেম বৈচিত্রাহীন। সমর্থ বতি 'সান্দ্রতমা” ( নিবিড়- 
তমা), 'সর্ববিশ্মীরিগন্ধা” অর্থাৎ 'কুলধন্মধৈর্ধ্যলোকলজ জাদি সব " কিছুকে বিশ্মরণীয় 
অতলে ডুবাইয়৷ অর্থহীন ক্রিয়া তোলাই ইহার স্বভাব। কোনও ভাবাস্তরের দ্বারা ইহার 
লেশমাত্র রূপাস্তর হয় না। স্বকীয়ার এই রতি সম্ভবপর নহে । 
“গুরু-গরবিতমীবে বহি সখীসঙ্গে | 
পুলকে পূরযে তম শ্।মপরসঙ্গে ॥ 
পুলক ঢাকিতে কত কবি পরকার। 
নয়নের ধারা মম বতে অনিবার ॥ 
ঘরের যতেক সবে করে কনিাকানি । 
জ্ঞান কহে লাজঘবে ভেজাই আগুনি ॥” 
যে-রতিকে মুর্ধ করিয়া! তুলিয়াছে, অথলা চত্তীদসের - 


“গুরুজন আগে দাড়াইতে নাৰি 
সদা ছলছল আখি । 

পলকে আকুল দিক নেহারিতে 
সব শ্বামময় দেখি |” 


যে-রতিকে দিব্যোন্মার্দের দ্বারপ্রীস্তে উপনীত করিয়াছে, ঙাহ1 পরকীয়া! রাধার সমর্থা রতি। 

বৈষ্বের এই পরকীয়াবার্দ যে-তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা দার্শনিক। রাধাক্ণ 
লৌকিক নারী-পুরুষ নহেন। শৃঙ্গার-রসে পরকীয়। নায়িকা, আমাদের অলঙ্কারশান্্েবও 
অন্রমোদিত নহে (“ন অন্যোটা”__দশরূপক ; “পরোঢাং বর্জযিত্বা”--সাহিত্যদর্পণ | 
উঢ। বিবাহিতা )। লৌকিক অলঙ্কারশাস্ত্রেরে এই অনন্তমোদন ব্রজগে।পীপক্ষে কেন 
প্রযোজা নহে, তাহাই ধলিতেছি। শ্রীকুষ্ণ সং, চিৎ ও আনন্দের মৃষ্ঠিমান বিগ্রহ নরাঁকার 
ভগবান্‌। সং-এর শক্তি '“সন্ধিনী”, চিৎ-এর “সন্থিৎণ এনং আনন্দের 'হলাদিনী”। ললিতা 
বিশাখা-চন্ত্রীবলী-র|পা সকলেই হলাদিনীর মানবী রূপ। হ্লাদিনীর সার অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ 
পূর্ণতম প্রকাশ রাধিকা । সংক্ষেপে, বাধারুষ্ণের প্রেমলীল।ব অর্থ সঙ্চিদানন্দ শ্রীরুষণ- 
কর্তক আপন আনন্দেরই অভিনব উপায় আস্বাদন (নিজের রচিত কিতা কলি যেঙ্গন 
আস্বাদন করেন, কতকট৷ সেইরূপ-_তুলনাটি দুর্বল, অনির্কচনীয়কে বচনে বুঝাইবার প্রয়াস 
বলিয়। ; ইহার ঝঞঞ্জনাটুকুমাত্র লইতে হইবে )। লৌকিক সম্পর্কগুলি মাঁয়িক - প্রীরুষণেরই 


সন্ধিৎ শক্তির অন্যতম বিকার “যোগমায়ার কৃষ্টি । তত্বের দিক্‌ হইতে রাধ। কৃষেন শ্বশভিরই 
০-:828? ৪. 


(১৮) বৈষ্ণব পদাবলী 


অভিব্যক্তি বলিয়া স্বকীয়! এবং লৌকিক দৃষ্টিতে অর্থাৎ মায়িকতাবে আয়ানবধূ বাঁধা কৃষ্ণের 
পরকীয়া । জীব রূপ-রস-গন্ধ-শব্ব-স্পর্শের সহঅবন্ধনে বাধা বলিয়া জগতের স্বকীয়, 
ভগবানের পরকীয়। ভগবানের আহ্বানে পাড় দিতে হইলে জীবকে সংসারবন্ধন তুচ্ছ কবিয়া 
বাহির হইতে হয়; ইহাই পরকীয়ার অভিসার | বৈষ্ণব দর্শনের মতে জীবমাত্রেই নারী” 
পুকুষ-নির্বিবশেষে কৃষ্ণের আনন্দশক্তির অংশ; কিন্তু মায়া-প্রভাবে আপন ন্বরূপ-সম্বন্ধে 
অচেতন । সাধনার দ্বার। চেতনার জাগরণ সম্ভব বলিয়া প্রত্যেকের মধ্যে আংশিক গোপী 
সম্ভাব্যতা! বর্তমান । 

বাধার ও ললিতা-বিশাখ। প্রভৃতির কৃষ্ণরতি শ্বভাবসিদ্ধ বলিয়া তাহাদের সাধ্াযভক্তি | 
জীবের কুষ্ণভক্তি সাধনাসাপেক্ষ বলিয়। তাহা সাধনভক্তি । সাঁধনভক্তির প্রথম স্তরপরম্পর। 
বৈধী অর্থ।ৎ শাস্ত্রবিধান-অন্ুযায়ী শ্রবণ, কীর্তন, ম্মরণ, পাঁদসেবন (কৃষ্ণের পদসেব। নহে, 
তীর্থা্ি যাত্রা), অচ্চন, বন্দন, দীশ্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ( “শ্রবণ কীর্তনৎ বিষ্ঞোঃ স্মরণং 
পার্দসেবনম্। অর্চনং বন্দনং দাঁশ্ং সখ্যমাত্বনিবেদনম্‌ ॥৮-_ভাঁগবত ৭৫1১৮ )। এই ভাবের 
সাধনায় চিত্ত পরিমাজিত ও নির্মল হইলে সেখানে প্রেমের প্রতিবিদ্ব পড়ে । এই প্রেমোদয়েই 
কাস্তভাবের সুচনা । ইহার পর হইতে গোপীর অনুগত পন্থায় চলে কাস্তভাবের সাধনা । 

স্বত-উত্সারিত প্রেমে সহজচ্ছন্দে কৃষ্তভগনেধ জন্য গোপীর ভক্তি বাগাত্মিকা । 
গোপীর এই "রাগ* জন্মসিদ্ধ, সাধনলন্ধ নহে £ “শিশুকাল হৈত্ে বন্ধুর সহিতে পরাণে পরাণে 
নেহা” ( চণ্তীদ্দাস )। যে প্রেমে ভক্তহৃদয়ে পরম ছুঃখ « স্থখরূপে বাঞ্জনা লাভ করে, সেই 
পরিণত প্রেমের নাম বাগ । চণ্ডীদীসের বাঁধার | 

“কলম্কী বলিয়া ডীকে সর লোকে 


তাহাতে নাহিক দুখ । 
তোমার লাঁগিয়। কলঙ্গের হাঁর 


গলায় পরিতে স্থ ॥” 
--এই রাগের নিদর্শন । এই রাগ গোপীর কুষ্ণভক্তির অন্তরাত্মা বলিয়া! তাহার ভক্তি 
রাগাত্সিকা। জীবের বাগ স্বভাঁবজ নহে, সাধনলন্ধ। গোপী তাহার আদশ। জীবের 
সাধন] চলে গোঁপীর প্রেম-ভক্তির বা বাগের অন্ুসরণ-পন্থায়। গোঁপী গুরু, জীব শিষ্যা। 
গোপী সিদ্ধ, জীব তাহার অনুগত সাঁধক-_স্ৃকঠিন মাঁনসতপশ্চাবী । এই কারণে জীবের 
ভক্তি বাঁগান্থগা। নরোন্তম দাসের 


“ছুই মুখ নিবখিব দুই অঙ্গ পরশিব 
সেবা করিব দৌহাকার ॥ 
ললিতা-বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব বঙ্গে 
মালা গাথি দিব নানাফুলে। 
কনক সম্পুট করি কর্পুর-তাম্থল ভরি 
যৌগাইব অধরযুগলে ॥” 
_ বীগান্থগ। ভক্তির উৎকৃষ্ট উদাহরণ । 


জ্বীচৈতন্তদেবের ভক্তি বরাঁধাভাবের আক্লগত্যময়ী ; তাহাব মত লোকোত্তর ভক্তেব 
পক্ষে ইহা সম্ভব। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধারণের ভজন প্ররুতপক্ষে গোপীভাবের 


চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা (১৯) 


বাঁধাভাবের নহে, যদিও রাধা গোপীগণেরই অন্যতমা । গোঁপীভাবে ভজজনার অর্থ শ্রীরাধার 
সখী ললিতা-বিশাখা! প্রভৃতির আম্গত্ময়ী রাঁধাকৃষ্জের সেবারূপ1। 

স্থল বিচারে মধুর বসে নায়িকা ব্রজগোপীমাত্রেই ; কারণ, এ রসের আলম্বনবিভাব 
শ্রীকষ্ণ ও তাহার প্রেয়সীবুন্দ এবং প্রেয়পী ললিতা-বিশাখ।-রাঁধ। প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনা। তবু, 
নায়িক! রাধা, যেহেতু তিনি হলাদিনীর সারভতা, সর্ববগুণসম্পন্া, মাদন”নামক ভাবের এক- 
মাত্র অধিকারিণী মহাভাবময়ী | চন্দ্রাবলী প্রতিনায়িকা, রাধার প্রায় সমগুণশালিনী বলিয়া । 
অন্য গোপীগণ কৃষ্ণপ্রিয়। হইয়া ও লীলাবিস্তারিক। সথীর অপূর্ব পদবী লাঁভ করিয়া আছেন । 

অন্য ভাবের বিচাঁরে বলিতে হয় যে, নিখিল ভক্তের সর্বেতকষ্ট প্রতীক এবং মধুর রসের 
সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় শ্রীরাধাঁ। ললিতা-বিশাখা প্রভৃতি সখী “আরাধিকা” রাধিকার ভক্তিমুখী 
বিচিত্র চিন্তবৃত্তিরই মৃক্তিমান্‌ বিগ্রহ, শ্ীরাধারই “কায়বহ' । চরিতীম্তের “কৃষ্ণলীলা 
মনোবৃত্তি সী আশপাঁশ”-এর ইহাই তাতপর্ধ্য । 

তত্ব যাহাই হউক, সখীহীন রাধারুষ্ণপ্রেম বৈচিত্রহীন প্রেমমাত্র, লীলা নহে। এই 
কারণে বৈষ্ণবমতে সখী “লীলাবিস্তারিকা”। লৌকিক প্রেমের নাটক “অভিজ্ঞন-শকুস্তলে' 
অনম্থয়া-প্রিয়ংবদাহীন শকুন্তলা-ছুষ্যন্ত-প্রেম বর্ণহীন হইয়া যাইত-_নাটকই সম্ভবপর হইত 
না। ভাঁগবতে নায়িকা" নাই ১ সুতরাং সখী নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সখী গৌড়ীয় 
বৈষ্বের কল্পনা নহে। প্রীক্চৈতন্তযুগের জয়দেবে সখী আছে, '“বাধাপ্রেমামৃতে” সখী 
আছে, বিছ্যাপতিতে সখী আছে, এমন কি 'বাধাতত্্ে। পম্মপুরাণে ললিতা-বিশাখাদি 
পরিচিত নামসহ সখী আছে । রূপ গোন্বামী বিশাখা-ললিতা ইত্যাদি সগ্ধন্ধে উজ্জ্বলনীলমণিতে 
লিখিয়।ছেন “শাস্ত্রপ্রসিদ্ধাঃ” ; এই "শাস্ত্র সম্পর্কে জীব গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবন্তী টাকায় 
ভবিস্তপুরাণ-স্বন্দপুরাঁণাঁদির নাম করিয়াছেন। 'বাধাতন্ত্র-কে প্রাক-চৈতন্তযুগের প্রামাণিক 
্রন্থরূপে বসস্তরপ্রন ও গ্রহণ করিয়।ছেন তাহার ঝড়ু চণ্ডীদাসের নৃতন সংস্করণে । সতীশচন্দ্রের 
“ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি লৌকিক বৈষ্বধশ্মরূপ কল্পতরুর পরবর্তী শাখাঁপ্রশাখা” 
__এই বিন্্পগৃঢ় উক্তিটি তথ্যসম্মত নহে। 

“মধুর” ও উজ্জল" শৃষ্গীর-রসেরই নামান্তর । শৃঙ্গার-বসের ছুইটি তেদ : বিপ্রলম্ত ও 
সম্ভোগ । 

পূর্বববাগ, মাঁন, প্রেমবৈচিত্তয ও প্রবাস এই চারিটি বিপ্রলম্ত শৃকঙ্গার। ইহাঁদের লংক্ষি্ধ 
পরিচয় দিতেছি। | 

মিলনের পূর্বে পরস্পরের দর্শনাদির দ্বারা নায়ক-নায্িকার চিত্তে উদুদ্ধ রতি যখন 
বিভীবাঁদির সংযোগে আন্বাদনীয় অবস্থা লাভ করে, তখন তাহার নাম হয় পূর্ববরাগ । 
আমাদের এই চক্ননগ্রন্থে “চল চল কীঁচা অঙ্গের লাবণ্ণি 'ধাহা! ধাহা নিকসয়ে তু তন্থজ্যোতি' 
যথাক্রমে রাধার ও কষে বূপদর্শনজাত পূর্ববরগ ; “কেব। গুনাইল শ্যামনাম' রাধার কষ্ণনাম- 
শ্রবণজাত পূর্ববরাগ | 

প্রতিনাফ্লিকীকে নায়ক যদ্দি উৎকর্ষ দেন, তাহা হইলে নায়িকার মনে যে ঈর্যাজনিত 
বোষের উদ্তব হয়, তাহারই আস্বাদযোগ্য অবস্থার নাম মান । আমাদের “ধনি ভেলি মাঁনিনী” 
প্রভৃতি পদ এই স্তরে পঠনীয়। 


(২) বৈষ্ণব পদ্দাবলী 


প্রেমের গভীরতাঁর ফলে প্রিরনন্রিকর্ষে থ!কিক্া ও বিরহবো-জনি ত যে বেদনা, তাহারই 
আন্বাদযোগ্য অবস্থার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য । আমাদের চয়নে "নাগর সঙ্গে র্দে যব বিলসই” 
ইহার উতৎকুঞ্ উদাহরণ । 

দেশা এরগমনাদি কারণে বিচ্ছিন্ন নায়ক-নাঘিকাহদয়ে যে বিরহ-বেদনার স্থষ্টি করেন, 
সেই বেদনার আস্বাগ্য অবস্থা প্রবাস । আমাদের মাথুর অংশের পদ ইহার উদ্দাহরণ। 

ইহাদের প্রত্যেকটি বিপ্রলম্ভ-নামক শৃঙ্জীর-রস। ইহারা মাত্র ভালোবাসা, রোষ, বেদনা- 
বোধ নহে; পরস্ত উপযুক্ত বিভাব-অন্থভাঁব-সধ্শারী ভাঁবের সংষে।গে তাহাদের আনন্দময় 
সংবিদ্-্ূপ | আমাদের বর্তমান লক্ষ্য পদদাবলী-কাব্য, বস্তজগতের সাধারণ ঘটন] নহে । 

সন্তোগ নায়ক-নায়িকার মিলনজাঁত উল্লাসময় ভাব । ইহাঁও বাস্তব নহে, কাব্যগত। 
বৈষবশ্ান্ত্রে হু প্রকার সম্ভোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ “সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ” । ইহার একটি বিশিষ্ট 
লক্ষণ এই ধে, নায়িক। এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন । বাঁধা পরকীয়। বলিয়া পূর্ণ স্বতন্ত্রতা তাহার 
পক্ষে সম্ভব নহে । এই কারণে বুন্দাবনলীলায় সমৃদ্ধিমন্‌ সম্ভোগ কল্পনা করা কঠিন। রূপ 
গোস্বামী “ললিতমাঁধব” নাটকে বুন্দীবনের রাঁধাকে মায়িকভাবে ছবারকাঁয় লইয়। গিয়। সত্যভামায় 
রূপান্তরিত করিয়া মহারাজ কৃষ্ণের সহিত তীহাঁর বিবাহ দিয়াছেন। পরকীয়াকে স্বকীয়া 
করিয়। তবে সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ দেখাইয়।ছেন । 

বিপ্রলন্তই সম্ভোগকে পুষ্ট করিয়া সার্থক করে। এই কারণে রসব্যঞ্জনার সম্ভোগ 
অপেক্ষী অনেক উচ্চ আসন বিপ্রলস্তের। বৈষ্ব-মহাজনগণ অভিপারের পর মিলন, দীনলীলা, 
নৌকা বিলাস, মানান্তে মিলন প্রভৃতি উপলক্ষ্যে সম্ভোগের অনেক সুন্দর পদ বচন! করিয়াছেন । 
কিন্ত সত্যকার কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন বিপ্রলস্তের পদে । এই জীতীয় পর্দের সংখ্যাও ষেমন 
অত্যধিক, কাব্]োখকর্ষও তেমনি । স্থুল বিচারে, সম্ভোগ মিলনস্থখ এবং বিপ্রলস্ত মিলনের 
অভাবজনিত বেদনাবৌধ। বাস্তবস্থথ যখন সাহিত্যিক আঁনন্দময়ত। অর্থাৎ রসরূপতা লাত 
করে, তখন অবশ্যই তাহাতে বৈচিত্র্য থাকে ; কারণ সাহিত্য বস্তরঅনুকৃতিমীন্র নহে, ব্যঞ্জনাময় 
মানসপ্রকাশ। কিন্তু ছুঃখকে রলসোভীর্ণ করার অর্থাৎ নিশ্মল আনন্দরূপে পরিণতি দান করার 
মধ্যেই কবির কতিত্ব_এইখানেই কবি সত্যকাব শ্রষ্টা, “কবিরেকঃ প্রজীপতিঃ” | 

এইবার নায়িকার “অষ্ট-অবস্থা'-র সংক্ষিপ্ত পরিচয় £ 

(১) অভিসারিকা : প্রিয়মিলনার্থে সক্কেতকুপ্জাভিমুখে যাত্র/কারিণী ; 

(২) বাসরসজ্জা! £ মিলনোদেশ্টে নিজদেইসজ্জায় ৪ সহ্কেতগেহসজ্জীয় নিরতা৷ ; 

(৩) উৎকণ্ঠিতা : উৎস্কভাঁষে নায়কের জন্য সঙ্কেতকুঞ্চে প্রতিক্ষারতা ; 

(8) বিপ্রলন্ধ। : নায়কের দাঁর। বঞ্চিত! ব1 প্রতারিত ; 

(৫) খণ্ডিতা £ প্রতিনায়িকার নিকট হইতে প্রভাতে অগত নায়ককে দেখিয়! কষ্টা ; 

(৬) কলহান্তরিত। £: খণ্ডিতার আশ্রয় “মান” মানে কৃষ্ণকে হারাইয়| অন্ুতপ্ধ1) 

(৭) প্রোষিতভর্তুকা : নায়কের মখুরাগমনে বিরহিণী ; 

(৮) স্বাধীনভর্তৃকা। £ নায়ককে নিকটে আপন অধিকারের মধ্যে লাভকাব্বিশী-_ 

ইহাতে খগুমিলনের ব্যঞ্জনা রহিয়াছে । 

আটটি শব্দের প্রত্যেকটি নায়িকার বিশেষণ । 


চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা (২১) 


(৪) পদাবলীর ভাষা 
চৈতন্য-প্রতাবে উদ্দীপিত বাঁডালীর নবচেতনার আনন্দময় বিলাস কাব্স্থষ্টি। এই সৃষ্ট 
প্রধানতঃ ছিমুখী-_চরিতকাব্য ও পদাবলীকাব্য। বাঙলা সাহিত্যে চরিতকাঁন্যের প্রথম শষ্টা 
বেষ্চব। স্থদীর্ঘ তিন শতাব্দী ধরিয়া এই আনন্দবিলাস চলিয়।ছে অব্যাহত গতিতে । শীতজীর্ণ 
মৃহমান বাঙলার সে যেন এক অভূতপূর্রব বসস্তলীল1। রবীন্দরনীথের-_- 
“বসন্তে আজি বিশ্বখাতায় 
হিসাব নাইকো পুষ্পপাঁতায়, 
জগং যেন ঝেকের মাথায় 
সকল কথাই বাঁড়িয়ে বলে ।” 
বাঙলার বৈষ্ণব যুগ সম্পর্কে বর্ণে বর্ণে সত্য । “সকল প্রকার অজন্রত্ব' ধাহাদের অন্তরে 
বিরাজ করিতেছে, তাহাবর। যে অনায়াসেই উদ্দামভাবে যোজন যোজন বাণী ছুটাইয়া দিবেন, 
ইহাতে বিশ্ময়ের কিছু নাই। তাই দেখি পদীবলীতে বাঙলা, ব্রজবুলি, সংস্কৃত, সংস্কৃতমিশ্র 
বাঙলা, সংস্কৃতমিশ্র ব্রজবুলি, ব্রজবুলিমিশ্র বাঙলার সমারোহময় শোভাযাত্রা চলিয়ছে। এই 
বিচিত্র রূপের যথাক্রমিক উদাহরণ £ 
“ঘর হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবাঁর তরে” জ্ঞানদীস ; 
“কুলমরিযাদ কপাট উদ্ঘ।টলু' তাহে কি কাঠকী বাঁধা”__গোবিন্দদীস 3 
“ধবজবভ্রাস্কুশপন্ছজকলিতম্‌”__গেবিন্দদ।স ; 
“দেখ সথি মধুর সথবেশম্*বীর্বাছ ( পদাম্বতসিন্ধু )) 
“ধৈর্ধ্যং রহ ধে্যং হাঁম গচ্ছং মথুর! গুয়ে”যছুনন্দন (1?) 
“রাই কিছু কহই ন পারি। 
তুয়। রূপগুণের বালাই লৈয়! মরি ॥”--নরহরি চক্রবর্তী । 
রাধা ও উদ্ধবের প্রশ্নোতবাত্মক 
“ক্তং শ্টামলধামা % হরিকিঙ্কর হাম উদ্ববনামা। 
কুরুতে কিং মধুনগরে ? কংসক পক্ষ দলন করি বিহবে |” 
_ চন্দ্রশেখর-র্চিত এই পদখানির গঠন অভ্তুত: প্রশ্ন দুইটির ভাষা সংস্কৃত, উত্তর দুইটির 
ব্রজবুলি, 'কবি বিহরে' আবার বাঁওল।। কথোপকথনের নাটকীয় বীতি সংস্কৃত নাটকের 
বিপরীত -_রাঁধীর কথা সংস্কৃত, উদ্ধবের প্রার্কত (ব্রজবুলিকে প্রারুত ধরা হইল )। 
বাঙলা-সংস্কত-ত্রজবুলির এই সমযূলানিদ্ধারণ যেন “ভাষায়াং মাঁনবঃ শ্রত্বা রৌরবং নরকং 
ব্রজে২”এর জীবন্ত প্রতিবাদ । শুধু তাহাই নহে। যে চৈতন্যধন্ম দ্বিজ-চগ্ডালকে ভক্তির 
ক্ষেত্রে একাকার করিয়াছে, তাহারই স্বাভাবিক ফলশ্রতিবূপেই বাঙলা-সংস্কৃত-ত্রজবুলি 
একাস্নে বসিয়াছে_ বৈষ্ণবপরিধির মধ্যে সংস্কৃত-বাঁঙল সবই 'দাস' হইয়া! গিয়াছে । 
দ্বাদশ শতাব্ধীর জয়দেবের সংস্কৃত গীতগুলি সহজেই বাঙল। পদীবলী-সাহিত্যের 
অঙ্গীভূত হইয়াছে । রূপ গোস্বামীর, রাঁয় রামানন্দের এবং চৈতন্তোত্তর কাঁলের গোবিন্দদীস, 
রাঁধামোহন প্রভৃতির সংস্কৃত পদও বাঁউলা পদাবলীর পর্যায়তৃক্ত হইয়া গিয়াছে । চণ্তীদাসের 


(২২) বৈষ্ণব পর্দীবলী 


পদ বাঙল1, বিদ্যাপতির মৈথিল। পরকীয়াবাদী বিদ্যাপতিকে চৈতন্তোস্তর বাঁঙল1 আত্মসাৎ 
করিয়াছে। 
ব্রজবুলি ? | 

মৈথিলের ভিত্তিতে গঠিত এক কৃত্রিম অথচ মধুর সাহিত্যিক ভাষায় বাঙলাঁদেশে অষ্টাদশ 
শতাঁবী পর্য্যন্ত অসংখ্য মহাজন এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রা ভাগে তরুণ রবীন্দ্রনাথও পদ 
রচনা করিয়াছেন। এই কৃত্রিম মৈথিলকে বলা! হয় 'ব্রজবুলি” ; কারণ, আমদের সাহিত্যের 
ইতিহাসের মতে, জনসাধারণ বৈষ্ণব কবিদের এঁ নৃতন ভাবা শুনিয়া মনে করিল ষে, বুন্দাবনের 
রাধার সম্ভবতঃ এ ভাষাতেই কথ! বলিতেন, উহা! 'ব্রজের ধুলি', তাই উহার নাম হইল 
ব্রজবুলি। এই ব্যাখ্যাটি কাল্পনিক । নাঁমটিরও বয়স বেশ নহে ; কারণ, প্রাচীন বৈষ্ণব 
গ্রন্থে ইহাঁর উল্লেখ দেখি না। নামটি এখন আমর] সম্প্রসারিত অর্থেও প্রয়োগ করি অর্থাৎ 
যে সকল পদে রাঁধারুষ্ণ বা ব্রজলীলার প্রসঙ্গ নাই, তাহাদের € মিশ্র-মৈখিন বাহনটিকে আমর! 
ব্রজুলি বলি। আমাদের ভাষার ইতিহাসে দেখিতেছি যে, মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদের 
ভাব ও ভাষার অনুসরণে বাঙলা, উড়িষ্যা ও আপামে পঞ্চদণ শতাবীর শেষভ।গে ব্রজবুলি 
ভাষার হষ্টি হয়। এই সিদ্ধাস্তটি পরীক্ষা কর] যা'ক্‌। 

আসামের প্রসিদ্ধ ভক্তকবি শঙ্করদেব মহাপ্রভু অপেক্ষা চব্বিশ বৎসরের বড় ছিলেন । 
পুবীতে একসময়ে উভয়ের স|ক্ষাৎও হইয়াছিল । আসামে শঙ্কর-প্রবর্ডিত বৈষ্ণবধন্ম চৈতন্য 
ধন্ম হইতে ভিন্ন__চৈতন্দদেব পরকীয়।বাঁদী, শঙ্করদেব স্বকীয়াবাদী । শঙ্কর-রচিত 
'রুক্সিণাহরণ”, 'পারিজাতহরণ” ছ্রকার কথা, বুন্দাবনের নহে। তিনি 'পারিজাতহরণ' 
শাটকখানি গঠন করিয়াছেন মিথিল।র কবি উমাপতির “পারিজাতহরণ” নাটকেরই আঁধারে 
_উমাঁপতির বাহন সংস্কত-প্র/কত-মৈথিল, শঙ্চরদেবের স»ংস্কৃতঅসমীয়া-ভগ্ন-মৈথিল ; উভয় 
নাটকই গগ্য-পদ্যাত্ক | এখানে যে উম।পতির প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং বিদ্যা(পতির মাত্র পরোক্ষ 
একথা নিঃনংশয়ে বলিতে পারি । শঙ্কবের মৈথিলা্গ' ভাবা সতাই সুন্দর £ “হরি হরি 
পিয় মৌরি বৈরি অধিক ভেলি, কয়লি অতয়ে অপমান” ভাষায়, ব্যাকরণগত ক্রটিসত্বেও, 
মৈথিল কবিকে এবং ছন্দে মৈথিল কবির ( “অরুণ পূরব দিশি বহলি সগর নিশি, গগন মগন 
ভেল চন্দা”__উমাঁপতি ) ভিতর দিয়া জয়দেবকে ম্মরণ করাইয়া দেয়। উক্তিটি দ্বারকাঁয় 
মহারাজ ( মাধুর্য্যের নহে, এশ্বর্ষোর প্রতীক ) কুষ্ণের মহিষী সত্যভামার। ইহা! 'ত্রজের বুলি' 
নহে, সতরাঁং তথাকথিত ব্রজবুলি নহে। 

বাঙলাদেশে চৈতন্তপ্রভাবের পূর্ন বচিত বলিয়! অনুমিত মিশ্র-মৈথিল পদ মাত্র একখানি 
বহিয়াছে-যশোরাজ খাঁন ভণিতাযুক্ত “এক পয়োধর চন্দনলেপিত--.” | ইহাতে 
বাঙলার স্থুলতাঁন হুসেন শাহের ( ১৪৯৩-১৫১৮ ) নাঁম আছে। রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর 
প্রারস্তও হইতে পারে, পঞ্চদশের শেষও ধর] চলে । পদখানি সপূদশ শতাব্দীর শেষে রচিত 
পীতান্বর দাসের বৈষ্ণব বসগ্রন্থ 'রসমগ্জরী'তে নায়িকা বাঁধার অবস্থা-বিশেষের উদাহরণরূপে 
গৃহীত হইয়াছে ; আর কে'থাঁও পাওয়া যায় নাই। যশ্পোর।জ নাকি শ্রীখগুবাসী, একথাঁনি 
শরুষ্ণমঙ্গল কাঁব্যের রচয়িতা এবং পদ্খাঁনি নাকি এ কাবোর অগ্থভূক্তি। মহাপ্রভুর অঙ্যরঙ্গ 
পার্ধদ নরহরি সরকারের শ্রথণ্ড চৈতন্ত-সমকাল হইতেই বৈষ্ণবতীরথ। চৈতন্তগ্রভাবের 


চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা (২৩) 


অব্যবহিত পূর্বে রচিত শ্রীথণ্ডেরই যশোরাঁজের কাব্য-সন্বদ্ধে স্ধদশ শতাবীর বষ্ঠ দশক 
পর্যন্ত শ্রীণ্ড নীরব। ১৬৭৩ খ্রীষ্টাবে শ্রীথণ্ডের গোপাল দাস হঠাৎ যশোবাজের কথ! 
বলিলেন এবং তৎপুত্র পীতাপ্ধর একখাঁনি পদ উদ্ধার করিলেন। তাহার পর হইতে আবার 
সকলে নীরব । বিশাল নীরবতীর বুকে আকস্মিক একটি বুদ্দের মত যশোরাঁজ জাগিয়াই 
মিলাইয়া। গেলেন। কেম? গুণরাঁজখানের ্রীরুষ্ণবিজয় কাবা দাধাহীন হইয়াও 
মহাপ্রভূর প্রশংসা লাভ করিল ; অন্যদিকে অমন হুন্দর্পদযুক্ত বরাঁধাকুঞ্খলীলা থাক সত্বেও 
যশোরাঁজের কাব্য কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। কেন? অবস্থাটা সন্দেহজনক | 
তাহার নামাস্কিত পদখানির নায়িকাঁও সন্দেহের অতীত নহেন। পূর্লাপর-প্রসঙ্গহীন 
ছিন্নস্ত্র বর্ণন! হইতে নীয্বিকা স্বকীয় কি পরকীয্বা তাহ] নিশ্চিতভাবে বুঝ] যায় না। স্বকীয় 
বলিয়াই মনে হয়; কারণ, ইনি ঘরের চৌকাঠের বাহিরে ধীরে ধীরে পায়চাবী করিতেছেন 
--"আধ পদচাঁরি করত সুন্দরী বাহির দেহলী মাঞে”"। বিচ্ছিন্ন পদখানির নায়িকাকে 
গীতান্বর রাধা করিয়াছেন হয়তো ঘুগান্গত কল্পনায়, যেমন এ শতাবীরই শেষভাগে 
( ১৬৯৬ খ্রীঃ ) রচিত 'আনন্দচন্দিক।” টাকার অনেক কিছু করিয়াছেন 'প্রথাতনামা টীক।কার 
আচার্য্য বিশ্বনীথ চক্রবর্ভী। বিশ্বনাথ এউজজলনীলমণি'তে উদ্ধত “যাতে ছবারবতীম্‌” 
ইত।াঁদি বাধাঁবিরহ . কবিতাঁটি বসাইয্ষ।ছেন 'নান্দীমুখীর মুখে। কবিতাটি দেখিতেছি 
ধবন্যালোৰ”এব 'লোচন” টীকায়। একাদশ শতাব্দীর অ।চার্ধা অভিনব গুপ-কওঁক উদ্ধৃত 
কবিতায় ষোড়শ শতাব্দীর 'নান্দীমুখী” কেমন করিয়া যাইবে? অথচ ধ্বন্তালোকও 
বিশ্বনাথের অপরিচিত ছিল না; কারণ, উহারই ভিত্তিতে রচিত কবি-কর্ণপুরের “অলঙ্কার 
কৌস্তভ" গ্রন্থের টাকাঁকাঁর বিশ্বনাথ চক্রনান্তী--টীকার নাম “সুবোপনী' ৷ বৈষ্ণবশান্ত্রে এবপ 
উদাহরণ অজল্ল আছে। এইরূপ বাপারকেই আমি সুগান্গগত কল্পন] বলিয়াছি। যশোরাঁজের 
পদখাঁনির নাঁয়িকা স্বকীয়া হইলে গ্রাভাঁৰ উমাপতির, পরকীয়। হইলে বিদ্যাপতির । 
চৈতন্তপ্রভাবের পূর্বে রচিত মিশ্র-মৈথিল পদ উড়িয্তাতেও পাইতেছি মাত্র একখানি 
_ রায় রামানন্দের “পহিলহি রাঁগ নয়নভঙ্গ ভেল -”"। মহাপ্রভুর সহিত প্রথম মিলন- 
কালেই (১৫১০) পদখানি তিনি গাহিয়াছিলেন প্রেমবিলাসবিবর্তের উদাহরণরূপে । শ্ুতরাং 
উহার রচনাকাল চৈত্ন্তপ্রভাবের পূর্বাবস্তী_-যোড়শ শতাব্দীর প্রথম, অথবা পঞ্চদশের শেষ 
তাঁগ। উক্তি পরকীয়। বাধার । ভাঁবে স্থুলতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদের (1৩1২১ 


“গৌরচন্দ্র ও গৌবচন্দ্রিকা” প্রবন্ধে উদ্ধাত করিয়াছি ) এবং বিশেষত: একটি স্থপ্রাচীন অর্থাৎ 
দশবূপক*-এর টীকার দশম শতাব্দীর আচার্য ধনিক-কর্তৃক উদ্ধত সংস্কৃত কবিতার (“কো 


সৌ, কান, রতং নু কিং কথামিতি, স্বল্লাপি মে ন স্থৃতিঃ” ) ছায়া । মিশ্র-মৈথিলে অন্য পদ 
তিনি রচন। করেন নাই ; করিলে মহাপ্রভুর দীর্ঘকালের ভক্তসঙ্গী এই অসাধারণ ব্যক্তির পদ 
কখনই অসংগৃহীত থাকিত না। এ একখানিমাত্র পদে রায় রামানন্দ মিশ্র-মৈথিলের যে 
পরিণত রূপ দিয়াছেন, তাহা সত্যই বিম্ময়কর । এ ভাষায় আসামে শঙ্করদেব অজন্্র পদ 
লিখিয়াছিলেন ; কিন্তু উড়িস্যায় শুধু বাঁমানন্দের এ পদখানিতেই ব্রজবুলির প্রথম ও শেষ 
বূপায়ণ। উড়িষ্যায় মহাপ্রভূব প্রভাব এত গুরুতর যে, তাঁহাকে ও তাহার “মধুর রস+কে 
লইয়া বহু গান, বহু কাব্য ওড়িয়। তক্তকবি তিন শতাববী যাবৎ রচন1 করিয়াছেন। যৌড়শ 


(২৪) বৈষ্ণব পদাবলী 


শতাব্দীর দীনকৃষ্ণ, গোবিন্দ ভঙ্গ প্রভৃতি হইতে আস্ত করিয়া সপ্তদশের শ্রীহবিদাস, দীনবন্ধু, 
বৃন্দাবতী, মুসলমান বৈষ্ণবী সালবেগ প্রভৃতির ভিতর দিয়া অষ্টাদশের সদানন্দ কবিস্ত্ধ্য, 
অভিমন্য সামস্ত সিংহার প্রভৃতির কেহই ব্রঙ্ববুলিতে পদ রচনা করেন নাই ; ইহাদের পদের 
ভাষা] ওড়িয্া! (অধাপক পিনায়ক মিআ রচিত “গড়িয়া সাহিতোর ইতিহাস, দ্রষ্টবা )। 
পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত সালবেগের তিনখ।নি পদের একটির ভাষা গড়িয়া, একটির ব্রজভাষা 
( মথুবাঁঞ্চলের কথিত ), ততীয়টির ব্রজবুলিগন্ধি ( ঠিক ব্রজবুলি নহে )। স্থৃতরাং বালাদেশ 
হইতে ব্রজবুলি পদ-রচন।র ধার। উডিযায় 'প্রচলিত হইয়াছিল বলা তথ্যসম্মত নহে। 
ধারাপ্রবর্তন একমাত্র বাঙউলাদেশেই হইয়াছিল এবং মহাপ্রভৃর সমকাল হইতেই তীহার 
দ্বারা আশ্বাদিত ও বহুমামিত বিছ্ভাপতির পদাবলীর প্রভাব যে অতি স্বাভাবিক ভাবেই এ 
ব্যাপারে সক্্িয় ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । এ ধারার প্রথম প্রবর্ঠক মুরাঁরী গুপ্ত, বাসদের 
ঘোষ প্রভৃতি | মুরারিব “৩পণ কিরণে যদি অঙ্কব দগধল, কি করব জল অভিষেকে-'* 
অথবা! বাস্থ ঘোষের “ভাঙ-ভ্জঙ্গম দংশল মঝু মন, অস্তর কীপয়ে মোর''.”-এ মিশ্র-মৈথিলের 
যে পরিণত রূপ দেখিতেছি, তাহা অজ্ঞ।ত একটা ভাষার অন্ধ অন্কবণে সম্ভন নতে | বৈষ্ঞব- 
যুগের মহাঁজনদের ব্রজবুলি-পদাসলীর প্রকাশ এত স্বচ্ছন্দ, প্রবাহ এত সাবলীল যে, মনে হয় 
এ ভাষা যেন তাহাদের মাঁতিভীষা। অথচ 'প্রতিভাঁবান্‌ রবীন্দ্রনাথের সচেতন প্রয়াস সত্ব 
“ভাম্তসিংহের পদাবিলী'র ভাষ! দুর্বল * বিরুত। তীহার বিখাতি পদ “মরণরে তুঁঙ্ছ মম 
শাম সমাঁন”-এর “মৃতা অমৃত করে দাঁন”, “কি ভয় তাহারে” খাঁটি বাঁংলা ; ভিইবি”, “আসব”। 
টুটাইন» “ফুরা গুল” ব্রজবুলি নতে- ব্রজ্গবুলির কাঁন ইহাতে পীড়া অন্থভন করে। ইহার 
কাঁরণ রবীন্দ্রনাথ ও নৈষ্জৰ কবিদের কাল-বাবধান, মিখিলাঁ-বাডলার যোগক্ষেত্র হইতে ববীন্দ্র- 
নাথ বিচ্ছিন্ন । বৈষ্ঞবযুগের পূর্ব হইতেই শিক্ষিত বাঙালী যে মৈথিল ভাষায় মোটামুটি 
কথা বলিতে পারিতেন, তাহার প্রমাণ “এক বংগাঁলী, দোসর তোতরাহ” (€ একে বাঙালী, 
তাঁতে তৌতিলা ) এই প্রসিদ্ধ মৈথিল প্রবচনটি (ইহার উতৎপত্তি-সম্বন্ধে গ্রিয়ার্সনের 010০8 
9707%5ঘ) ২১৩ পৃ দ্রষ্টবা )। নিগ্যাপতি৪ যে বাঁঙলা বলিতে পারিতেন, তাহার প্রমাণ 
তাহার “কহিত না পানা পনুমুখ ভ।সা” £ হিতে পাঁরা”-র “পার ধাতু “সমর্থ হওয়া? ($০ 
০ ৪199) অর্থে বিদ্যাপতি প্রয্পেেগ করিয়াছেন; এ অর্থ লাঙল] এবং এই অর্থে প্াতুটির 
প্রয়োগ মিথিলীয় আগে € ছিল না, আজ নাই (01১93191076) ২০৬-৭ পৃঃ রষ্টব্য 
বালা-মিথিলার ঘনিষ্ঠ যৌগের জন্য উভয় স্থানেরই শিক্ষিতদের অনেকে পরস্পরের ভাষা 
বুঝিতে € মোটামুটি বলিতে পারিতেন। ত্দানীন্চন বাঙলার অঙ্গীভূত আসামের প্রায় 
বাঁঙলাভাষী শঙ্গরদেবও মৈথিল বলিতে পারিতেন বলিয়া বিশ্বাস করি! প্রজবুলি মৈথিলের 
অনুকরণ নহে, বাঙলা প্রভৃতির সহিত মৈথিলের ক্ষেত্রোপযোগী সমীকরণ ) কিন্তু সচেতন 
প্রয়াসের দ্বারা নহে, আপন আপন মাতৃভাষার স্বাভাবিক প্রভাবে । মনে রাখিতে হইবে যে, 
ত্দানীস্থন মিথিলা দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙলার সাঁরস্বত্ুতীর্থ ছিল এবং স্বভাঁবতঃই তাঁহার উপর 
মৈথিল ভাষার একট আকর্ষণ হিলি। মিথিলাতেই ত্র্জবুলির ক্ষেত্র কঙকটা প্রস্তত হইয়া- 
ছিল-_বিষ্যাপতি-উমাপতি স্বয়ং এ কাঁজ করিয়ীছিলেন। শৈব মিথিলায় বৈষ্ব ভাবধারা 
বন্ধিত হইয়াছিল বাঙলারই “মেঘৈ্মেছুরমধ্ধরম্” হইতে । সেই ধারা-পানে যে কয়টি চাতক 


চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা (২৫) 


আনন্দ গাহিয়]! উঠিয়াছিল, উমাপতি-বিদ্ভাপতি তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম ৷ সাধারণ 
মিথিলাবাঁসী ষে সে-গানে ষুগ্ধ হইবে না এবং বাঁঙালীই তাহ! কাঁন পাতিয়া শুনিবে, একথা 
তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। তাই পদাবলী রচনা তীহার। প্রয়োগ করিয়াছিলেন সরলতবর 
ভাষা । আমাদের বিশ্বাস উমাপতি-বিষ্চাপতি সমকালীন । ভিতায় “হিন্দুপতি প্রয়োগ 
নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে না যে, উমাপতি চতুদ্দশ শতাব্দীর রা'জ। হবরিসিংহকেই বুঝাইতেছেন; 
'হিন্দুপতি বিদ্যাপতিও প্রয়োগ করিয়াছেন ( 01256850708), ২৭ সংখ্যক পদ )। 
বিচ্াপতির "হরগৌরী” পদীবলীর কঠিন ৪ ছুর্বোধা মৈথিল দেখিয়। মনে হয় এ পদ রচনায় 
মিথিলার বাহিরে তাহার দৃষ্টি ছিল না, যেমন ছিল বৈষ্ণবপদ রচনায় । উনবিংশ শতাবীর 
শেষভাগ পর্য্যন্ত বিছ্যাপতির প্রতি মিখিলাবাসীর উপেক্ষা লক্ষণীয়। গ্রিয়াসনের ও আধুনিক 
মৈথিল পণ্ডিতদের সহায়তায় নগেন্দ্রনাথ গুপের বিগ্যাপতির পদাবলীর ভাষাকে খাটি মৈথিল 
বানাইবাঁর অমানুষিক চেষ্টা সত্বেও 'হরগৌরী” পদের ভাষার সঠিত ইহার পার্থকা আজও 
সু্পষ্ট। পাঁঠক তুলনায় পড়িলেই তাহ] বুঝিতে পারিবেন । 


€৫) পদাঁবলীর ছন্দ 

জয়দেব যে-বাঁউলাভীষাঁয় কথা বলিতেন বা গাঁন করিতেন, তাহা প্ররুতপক্ষে অপভ্রংশ। 
চর্য্যাপদের বাঙলাগন্ধি গানগুলি হয়তো এ সময়ে বা কিছু পরে রচিত। গীতগোবিন্দের 
গীতসমূহ অপভ্রংশ ছন্দে সংস্কৃত ভাষায় বচিত হইলে € পবনির সৌন্দর্ধ্যতত্বে সিচ্ধ জয়দেবের 
স্বকীয়তা € উহাতে প্রচুর । ব্রজবুলির ছন্দ মৈথিল পদাবলীর ছন্দের অন্গসরণ। উমাপতি- 
বিদ্যাপতির ছন্দ অপভ্রংশ হইতে আগত । তবু মনে হয়, মৈথিল  ব্রজবুলি ছুইয়েরই উপর 
জয়দেবের প্রভাব গুরুতর | 

স্বরধবনির হৃম্ব-দীর্ঘ-বিচার মাত্রাচ্ছন্দ ব্রজবুলির প্রীণ হইলে ও সর্ধত্র এ নিয়ম যে নিখুত- 
ভাবে মানিয়। চল! হয় না, তাহার কারণ পদপগুলি গাঁন--পাঁঠে যাহা ভূল বলিয়া মনে হয়, 
স্থরে তাহা ঠিক হইয়া যাঁয়। এই কারণে ছন্দের কাীমোটির দিকেই অধিক মনোঁষোগ 
দেওয়া উচিত এবং কাঁনের একটু শিক্ষাও মাবহ্যক | 

ব্রজবুলির ( সকল মাত্রাচ্ছন্দেরই ) ছন্দ বুঝিবাঁর সুবিধার জন্য কয়েকটি স্থত্র নিদ্দেশ 
করিতেছি । যে ন্যুনতম মাত্রাসংখা| ছন্দ-বিশেষের স্বরূপটি চিনিতে সাহাঁষ/ করে, তাহাকে 
আমরা “চ1,ল” বলিব ( অনেকটা সঙ্গীতে রাগবৈশিষ্ট্যম্চক “পাঁকড়'-এর মত )। ' মোটামুটি 
চাল চাবিটি--তিনের, চারের, পাচের ও সাতের অর্থাৎ তিনমাত্রার, চারমীত্রার, পাচমাত্রার 


১১১১ 


ও সাঁতমাত্রার ! জাখিতে (৩); আধিপাতে (৪)) আখিতে মম (৫)) আধিতে নিতি 
মম(৭)। বাঙলা উদাহরণ দিলাম সহজে বুঝ? যাইবে বলিয়া। পড়লেই চলনের 


২ ১১ ১১১১ ১১৯১ 


পার্থকাটুকু কানে ধরা পড়িবে । ব্রজবুলির উদাহরণ £ নেহ; মীললি ; পন্থ ইহ; বিজুক্ি 


১১১১৯ 


চমকত। প্রথমটি ( তিনমাত্রার ) কথ শেষের দিকে বলিব । 


10--8887 ৪-৩. 


(২৬) বৈষ্ণব পদাবলী 
(ক) চারমাত্রার চালের ছন্দ £ 


১১১১১২১১২১১ ২২ 


(১) গোবিন্দদাসের-__“ইথে যদি-হুন্দরি-তেজবি-গেহ। 
প্রেমক-লাঁগি উপেখবি-দেহ ॥'*""**” 
অপত্রংশ চর্য্যাপদের__“সোপণে-ভরিতী-করুণা-ণীবী | 
রূপাথোই-মহিকে ঠাবী ॥-"-.-"৮ 


ও জয়দেবের__ “মুহুরব-লোকিত-ম গুন লীল] । 
মধুরিপূ-রহমিতি-ভাবন-শাল। ॥” 

-( হাইফেন্‌ চাঁ'ল দেখাইবারু জন্য আবশ্যক হইলে পরেও ব্যবহার করিব । ) 

দেখা যাইতেছে যে, চারমাত্রার মুলটি চারবার আবৃত্ত হইয়া ষোলমাত্রার স্পট 
করিয়াছে। আটমাত্রার পর যতি, ষোলমাত্র।র পর পূর্ণ বিরতি । এই যোলমাত্রার ছন্দটির 
নাম “পাদাকুলক”। সংস্কৃত উদ্দাহরণটির প্রতি পঙ্ক্তিতে নিখু'তি ষোলমাত্রা । অপত্রংশ 
উদাহরণের 'খোই'র ই” হ্ম্বস্বর একমাত্রা হইলেও ছন্দের জন্য দ্িমাত্রিক। ব্রজবুলির 
ইথে-র “থে” দীর্ঘস্বরান্ত হইলেও ছন্দের খাতিরে একমাত্রিক। এই জাতীয় ছন্দে 
পঙক্কির অন্ত্যন্বর হ্ম্ব হইলেও প্রয়োজনমত ছিমাত্রিক ধরার বিধি আছে। আধুনিক 
বাঙল! কবিতাতেও এই পাদীকুলক ছন্দ দেখা যায় £ 


“ওল্তাদ-কেকে ওঠে-প্যাচ মারে-কুন্তির, 

জজ সাধ-কি ক'রে ষেথাঁকে বলো-হ্বস্থির ।”-_রুবীন্দ্রনাঁথ 
পাঁদাকুলক ছন্দের কথা সংস্কৃত ছন্দোমগ্তরীতে নাই; আছে প্রাকৃতপৈঙ্গলে ও তাহার 
পূর্ববকাঁলীন সংস্কৃত বৃত্তরত্বীকরে । অপভ্রংশ ও সংস্কৃত পাদাঁকুলক একই লক্ষণীক্রান্ত_ 
স্বরের লঘু-গুরু-( হ্ন্বদীঘ ) সম্ধদ্ধে বিশেষ নিয়মহীন ষোলমাত্রার ছন্দ পাদাকুলক (“লহ 
গুরু এক শিম্ন ণহি জেহ?। ..'সোরহমত। পাঁআকুলঅং ।”_ প্রা. পৈ., “অনিয়তবুত্পরিমাণ- 
সহিতম্। প্রথিতং জগত পাদাকুলকম্‌॥” বৃ. -র)। পাঁদাকুলককে “পজ ঝটিকা 
ছন্দ বলিলেও ক্ষতি হয় না। যদ্দি9 মাত্রাসমক, চিত্রা, উপচিত্রা, পজ.ঝটিক। প্রভৃতি নামে 
বিশেষ নিশেষ মাত্রাবিন্তাস-নিয়মের যৌলমাত্রার ছন্দ অনেক আছে, তবু কোনও বিশেষ 
নিয়ম না মানিয়! সব লক্ষণই মিলাইয়া শঙ্করাচার্ধ্য তাঁহার “মোহমুদগর”এর ছন্দোনাম 
দিয়াছেন পজ ঝটিক] ( “ষোড়শপজ ঝটিকাভিরশেষঃ )। 


(২) গোবিন্দদাসের__ 
2 2 


“কণ্টক গাড়ি কমলসমপদ্দতল | মঞ্তীর চীর হি বাপি” 
জয়দেবের “ললিতলবঙ্গলতীপরিশীলন- | কোমলমলয়সমীবে”-র ছাঁচে ঢালা আটাঁশমাত্রার 
ছন্দ হইলেও যোলমীত্রার পাঁদাকুলকেরই দ্বিরাবৃতি, শুধু দ্বিতীয়াংশে চাঁরিটি মাত্রা ছাটিয়া 
দেওয়া হইয়াছে । “মাধব তুয় অভিসারক লাগি” উক্ত সংস্কৃত গানের ধ্রুবাঁংশ “বিছুবতি 
হরিরিহ সরসবসন্টে”-র মত যোলমাত্রার । “করকস্কণপণ ভাণিমুখবন্দন” যে অন্তযান্সপ্রাসের 
হুষ্টি করিয়াছে, তাহাঁও জয়দেবের অন্ত একটি গানের “মুখরমধীরং ত)জ মভ্ীরং+ জাতীয়। 


চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা (২৭) 
বপিয়াছি “কন্টক গাড়ি'-তে শেষ চারিমাত্রা ছাটিয়া দেওয়৷ হইয়াছে । ইচ্ছ। করিলে কবি 


১৯১১১ ২১১১১৯১ 


না ছাটিতেও পারেন, যেমন গোবিন্দদাসেরই চম্পকশোণ'-পদের “নিজরসে নাঁচত নয় 


নী ১১১৯ ৯১ 


ঢুলাওত, গাঁওত কত কত তকতহি মেলি” পূর্ণ ১৬74-১৬-৩২ মাত্রা, আবার এ 


২১৯১৭ 


পদেরই “চম্পক+পঙক্তির দ্বিতীয়াংশে মাত্রীসংখ্যা চৌদ্দ -দ্জিতল গৌরতছ লাবমি রে” 
এই প্রকার ছন্দের কিছু নিদর্শন রহিয়াছে চর্যাপদের চৌত্রিশসংখ্যক গানে -কিসন্তো মন্তে 
কিন্তো তত্তে। কিস্তো রে ঝানবখাঁনে” (“ন্তোরে দ্রুত উচ্চারণে ছুইমাত্রা। ঠিক এই 
ছন্দ প্রাকৃতপৈঙ্গলে নাই ; “তবে, চউপইয়া' ( চতুষ্পাদিক! ) ছন্দের প্রথম ছুইমাত্রা বাদ দিয়া 
পড়িলে অবিকল “কণ্টক গাড়ি*-র ছন্দ পাওয়! যায় £ “( জাস্থ ) সীসহি"গংগ! গৌরি অধংগা। 
গিম পহিরিঅ ফণিহাঁরা”। রবীন্দ্রীথের “জনগণমনঅধিনাঁয়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা” 
প্রধানতঃ “কণ্টক গাড়ি*-র ছন্দে রচিত। 


) পাঁচমাত্রার চালের ছন্দ £ 


শশিশেখবের-__ 
'ুঙগমণি মন্দিরে ্‌ বনবিজুরি সঞ্চরে। 
হত. 55১5৬ 5.5 ২ 
চি বসন ধানা” 
জয়দেবের-_ 
“ল্মর্গরলখ গুনং মম শিরসি নন 
দেহি পদপল্লবমুদারম্‌ 


এরই ছন্দের আধারে রচিত। প্রতি দশমাত্রার পর যতি। উদ্ধত পদ ছুইখানির 
প্রত্যেকটির প্রথম পঞুক্তিতে কুড়িমান্রা এবং দ্বিতীয়ে চৌদ্দ অর্থাৎ ১০+১০ ও ১০+৪। 
“উৎসর্গ? পুস্তকের ছিল" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম ছুই পঙ্.ক্তির প্রত্যেকটিতে কুড়িমাস্রা 
, (১০4১০) দিয়াছেন, “লেখনে' “লাজুক ছায়া বনের তলে” (প্রথম পঙক্তি )তে 
দশমাত্র। ও “আলোরে ভালো-বাসে” (দ্বিতীয় পঙক্তি )-তে সাতমাত্রা (৫+২) দিয়াছেন । 
চী'ল পাচমাত্রার ; ছন্দ পূর্ণতা লাভ করে দশে । এই দশের বিচিত্র আবৃত্তির দ্বারা কবিরা 
ছন্দোবৈচিত্রা স্ষ্টি করেন। দশমাত্রীতে ছন্দের পূর্ণতা বলার কাঁবদ এই ষে, আধুনিক কালে 
সাধারণ কবিতায় আপিলেও মূলে ছন্দটি সঙ্গীতের দশমাত্রার “বাঁপতাল" (৫+৫)। প্রীরকত- 
পৈঙ্গলে এই ছন্দের নাম “ঝুল্লনা” এবং সেখানেও জোর দশের উপর -ণ্পঢম দহ দিজ জিআ]। 
পুণবি তহ কিজ জিআ।” ইত্যাদি (দহ-দশ 7 প্রথমে দশ দিয়া, পুনরায় তাহাই করিয়া-"" )। 
প্রাকুতপৈঙ্গলে আর একটি এইভাবের ছন্দ রহিয়াছে; নাম “নিশিপাল”।  ছন্দটি অক্ষরবৃত্ত। 
ইহার মাত্রাবিন্যাস-নিয়ম বাঁধা প্রথমে দীর্ঘ, পরে তিনটি হুত্ব ; এইরূপ পরপর তিনবার; 
তারপর দীর্ঘ-হুত্ব_দীর্ঘ (“হাঁক ধরু, তিগ্নি সক । হিগ্মি পরি, তিগ গণা” ইত্যাদি )। ঠিক 
এই লক্ষণ পাইতেছি জয়দেবের “নীলনলিনাভমপি ত্থি তব, লোচনম্‌» ব্রজবুলির “সোই 
যদি, তেজলকি কাজ ইহ, জীবনে” এবং রবীন্দ্রনাথের “পুণ্য হ'ল, অঙ্গ । মম ধন্য হ'ল, 


(২৮) বৈষব পদাবলী 


অন্তর*-তে, যদিও গানগুলি মাত্রাচ্ছন্দে রচিত। সংস্কৃত ছন্দোগ্রন্থে এই জাতীয় ছন্দ নাই। 
উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতে আমাদের ঝাঁপতাঁলের নাম 'ঝুলা”। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থে এই 'ঝুলা' নামই রহিয়াছে । আমর] ইহাঁর 'ঝুলন' নাম রাখিতে চাই । 
(গ) সাতমাত্রীর চালের ছন্দ ? 
বিষ্যাপতির-- 





এবং রায় শেখরের - 


| 
১১১১১১ ২ 18588. 


৯ ১১৬১৩ 

“গগনে অব্ঘন | মেহ দারুণ : সঘন দামিনী ' ঝলকই” 
সঙমাত্রার ভিত্তিগত ছন্দে রচিত। এমনি একখানি ॥গান [ গীতসংখ্যা * ] জয়দেবে 
দেখিতেছি £ 


১২১ ২১২ ১১ ৭১২১৯ 


“দেহি স্ন্দরি, দর্শনং মম | মন্মথেন দু | নোমিশ 
-_ এই পউক্তিটিতেই লক্ষণ পরিস্ফুট ।  ৭-৩+৪১ স্থস্্হিসাবে ৩+ (২+২)। মনে 
হয়, সাতমাত্রাতেই এ ছন্দ পূর্ণতা পায়। সাতের ছুই বা ততোধিক বার আবৃত্তি করিয়া 
এবং আবৃন্ত অংশে পূর্ণ সংখ্যা সাত বাখিয়া অথবা সঙ্গতভাবে মাশ্রাসংখ্যা কমাইয়া কবি 
বৈচিত্র। স্ষ্তি করেন। বিদ্াপতির পদখ!নির টদ্ধত পঙক্তিঘয়ে শেষাংশে মাত্রাসংখা 





ছুই ; আবার পরবস্তী পঙ ক্তিগুলির প্রত্যেকটির শেষাংশমাত্রা পাচ ( খ্তিয়া.-. )। এই 
জাতীয় ছন্দের কথা সংস্কৃত ছন্দোগ্রস্থে নাই, পেঙ্গলে নাই; চর্যাপদে এই ছন্দের পদ 
নাই। সঙ্গীতের ক্ষেত্র হইতেই ইহা সোজান্থজি আধুনিক বাঙলা কবিতায় আসিয়াছে । 
রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতায় বিচিত্রভাবে ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন (€ খাঁচার পাথী ছিল” 
বেলা যে পড়ে এল'. 'গাহিছে কাশীনাথ”, “উতল সাগরের"".. )। এই সপ্রমাত্রিক 
গঠনটির সাঙ্গীতিক নাম “বপকতাল”। কবিতার ছন্দোরূপে বপক ছন্দই ইহার যোগ 
নাম। ছন্দের মূলস্ত্রনির্ণয়ে সঙ্গীতের কথা বিশেষ করিয়া ভাবিতে হয়; কারণ, আগে 
গান পরে কবিতা, আঁগে তাল পরে ছন্দ। 

€(ঘ) তিনমাত্রার চালের ছন্দ ৫ 

তিনমাত্রীর চালের ছন্দ বিদ্াপতিতে নাই, জয়দেবে নাই। ব্রজবুলিতে এই গতি 
ভঙ্গীর কৃষ্টি বৈষ্বকবির । আধুনিকক।লে রবীন্দ্রনাথ ইহার বিচিত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। 
ইহাঁও সঙ্গীতের তাল হইতে আসিয়াছে । বারো মাত্রা ( অথাৎ চারিবার আবুভি তিনমাত্র! )-র 
তাল “একতালা” ; ছয়মাত্রার পরে “সম'। রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও দেখিতেছি যে 
বারোমাত্রীতেই ছন্দের পূর্ণতা ধরা হুইয়াছে, ছয়ের পর পড়িয়াছে 'যতি', (সঙ্গীতের “সম+) 
_“ক্ষমা করে! মোরে, | কুমীর কিশোর” । এই বারোর দুইবার "আবৃত্তির দ্বারা পডক্তিকে 


চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা (২৪) 


প্রয়োজনমত দীর্ঘ করা হয়) দ্বিতীয় অংশে মাত্রাসংখ্যা কম থাঁকে। “বাতাস, হয়েছে, 
উত্তলা, আকুল”-এ তিনমাত্রায় চা'লটি স্পষ্ট দেখা ষাইতেছে। 


(১) শেখরের__ 


১১১ ১১৯১ 


রঙ্গিয়া পাগড়ি মাথে” 


এঁ তিনমাত্রা চালের বারোমাত্রার আধারে রচিত। পড.ক্তিটিতে বারোর ছুইবার অর্থাৎ 
ছয়ের চারিবার আবৃত্তি শেষাঁংশে মাত্রাসংখ্যা চার ( পূর্ণ যতি )। এই পদ্দখানির ম্মরধবনির 


জারি ০ 


স্-দী্ঘবনতাস নিখুঁতভাবে দেখা যাইবে “ছুট চস্পব-[ ঈলনিন্দিতি। উচ্ছল উই] শোভা, 
তে। বাংল! মাত্রাচ্ছন্দে যুক্তব্যগ্জনের পূর্বন্বর, হসম্ত বর্ণের টি অন্বস্বার বিসর্গের 
পূর্বস্বর, “এ “ও” দ্বিমাত্রিক ; বাকী পূর্ণ উচ্চারিত স্বরমীত্রই একমাত্রিক (তহ্ুম্ব)। পদকর্তা 
এখানে সংস্কত-বাংলা মেশামেশি করিয়াছেন। রপ্গিয়া'-কে দ্রুত উচ্চারণে 'বিডিয়া”, 
কিন্তু 'অঙ্গদ'-কে “অংগদ* পড়িতে হইবে। “ধৈর্ধ্যং বহু | ধৈর্ধাং হম্‌ | গচ্ছং মথু- | 
রায়ে” পদখানিও এই ছন্দে রচিত। এই পদের “মথুর1-বাসিনী | এক রমণী”-তে তিনের 
লক্ষণ স্পষ্ট। ববীন্ত্রনাথের “নির্জন পথে | জ্যোত্স| আলোতে ! সন্্াসী একা | যাত্রী” এবং 
“দহনশয়নে তণ্ধধরণী” (গীতবিতান ) যথীক্রমে “ধর্ধ্যং রহু-"*৮ ৪ “মথুবাবাসিনী এক 
রমণী”্র সহিত মিলাইয়! পড়া যাইতে পারে। 
১১১১৯১১১১২১ ১১ ২৯৯ 
(২) জগদানন্দের “মগ্জুবিকচকুস্থমপুঞ্জ-.” এবং শশিশেখরের “আজ অদ্ভুত 
তিমির...” এ তিনমাত্রার চালের বারোমীত্রার আঁধারে রচিত দীর্ঘচতুষ্পদী | 
তিন পঙ্ক্তির প্রত্যেকটির মাত্রাসংখ্যা বারো এবং শেষ পঙ্ক্তির প্রথম গানটিতে দশ 


২১১১১ ২২ ২১ ১ ১১ % ১ ৩২ 
(“মঞ্ুলকুলনারী”) ও দ্বিতীয়টির এগারো! ( অন্কুশ নাহি মান রে )-__ এইখানেই পূর্ণ ঘতি। 
রবীন্দ্রনাথের 





১১৯১১৯১১১২ ২ ৯ 
মকুত 
১১৩১ হু ৯ ২ 


সজনি আও আও লো! ”ভাম্ুসিংহ 
"আঁজু অদ্ভুত.” পদদেরই মত ১২+১২+১২+১১। বৈষ্ণবকবির মত রবীন্ত্রনাথও 
বহু স্থলে দীস্বরের হুম্বমূল্য ধরিয়াছেন__“ভামসিংহ কহে ছিয়ে ছিয়ে রাধা”-র তিনটি 
এ একমাত্রিক। ( এই পঙ্ক্তিটি “গহনকুক্মেগর সগোত্র নহে ; ইহাঁতে চারের চা'ল )। 
নিশ্রয়োজন বলিয়া পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি অক্ষরবৃত্ত-ছন্দের আলোচনা করিলাম ন|। 


কেবল ছুটি বিশেষ রূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি । 
(১) “আজু কে গো মুরলী বাঁ-জায়। 
এত কত নহে শ্যাম-রায় ॥ 


_-সংস্কতে উচ্চারণগত স্বাভাবিক কারণে সর্বত্রই অক্ষরস্তর্ণ ও 211১9 ছুই-ই - 


(৩০) বৈষ্ণব-পদ্াবলী 


বাংলা অক্ষরবৃত্তে তাঁহা নহে--পওক্তিতে পঙক্তিতে বর্ণসংখ্যা এক 7 8511812 
সংখ্যার তারতম্য ঘটতে পারে। আমাদের এই উদ্াহরণটিতে ছুটি পঙক্তিতেই বর্ণ সংখ্যা! 
দশ, অক্ষরসংখ্য1! নয় (৯)। এই গাঁনেরই “এত নহে নন্দস্থত কানু”-তে বর্ণ ও 3৮1191916 
ছুইই দশ; “আবার এনা বেশ কোন দেশে ছিল” -তে বর্ণ দশ, ৪511916 আট । এই 
জটিলতা! এড়াইবার জন্য আমর! ৪)11815-এর প্রশ্থ না তুলিয়া অক্ষরম্ন্বর্ণ ধরিলায়। 
একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, ব্যঞ্নান্ত ৪51191-এর € যেমন “বেশ, 
“কোন” ) হসম্ত ব্যঞ্জনে যেমন শত ন্‌ 8৮11019 না থাঁকিলেও তাহার গ্োতন। 
রৃহিয়াছে। অর্থাৎ “বেশ”, “কোন প্রকৃতপক্ষে ছুটি 851189-এরই প্রতীক। 
গানখানির ছন্দ দশাক্ষর, ছন্দোনাম “দিগক্ষরা” যতি অষ্টমাক্ষরে, পূর্ণ যতি দশমে এবং 
চাল চারের । 
চণ্ডীদাসের “বহু দিন পরে! বধুয়া এলে” ও মাধব ঘোঁষের “ব্রজবাঁসিগণ, ! জীবনশেষ” 

পদ দুইখ।নির ছন্দ একাদশাক্ষরা “একাবলী”, যতি ষষ্টে ও পূর্ণ যতি একাদশে, চাল তিনের । 
“দিগক্ষরা”র মত অষ্টমাক্ষরে যতিবিশিষ্ট একপ্রকার একাবলী আছে £ 

“সভাস্থলে নরপতি | আসিয়! 

মন্ত্রিরে কহিলেন | হাসিয়া ।' 
ইহার সহিত পূর্ববূপটির গতিপার্থকা সহজেই বুঝ] যাইবে । 


(৬) বৈষ্ণব পদাবলীর কাব্যমূল্য 


রবীন্দ্রনাথের বহু স্থলে বৈষ্ণবলক্ষণ এত বেশী যে, মনে হয় তাহার উপর বৈষ্ণবপ্রভাব 
গুরুতর । কিন্তু এই মনে-হওয়! যে সত্য নহে, তাহাই দেখাইবার জন্য প্রথমে রবীন্দ্রকাব্য- 
সম্বন্ধে একটু আলোচন। করিতেছি । 
বৈষ্ণব ভক্কিবাঁদী, রবীন্দ্রনাথ ভক্তিবাদী । কিন্তু 
“যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধে্য নাহি মানে, 
মুহর্তে বিহ্বল হয় নৃত্য-গীত-গাঁনে 
ভাবোন্াদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহাঁরা 
উদ্ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধার! 
নাহি চাহি, নাথ । 
দাও ভক্তি শাস্তিরস, 
মিগ্ধ স্থধা পূর্ণ করি মঙ্গলকলস 
সংসার-ভবনঘ্বারে ।” 
ইহাই মহাকবির ভক্তিন্বরূপ। শ্রীচৈতন্য কিন্তু 'ভাঁবোন্মাদমত্ততা"রই মৃষ্তিমান বিগ্রহ । 
কবির ভক্তি 'শাস্তিরস', রূসশান্ত্রের 'শান্তরস' নহে। শাস্তরলে জগৎ অসার বলিয়া 


চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা (৩১) 


বিষয়াসক্তিহীন চিত্তে সারাৎসার ভগবানে আত্মসমর্পণের কথা স্থাফ্িভাব নির্ধেদ। কিন্ত 
কবির কামনা 
“ষে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্তে গন্ধে গানে, 
তোমার আনন্দ রবে তা”র মাঝখানে |” 
বৈষণবেরও দৃশ্-গন্ধ-গান আছে, কিন্তু উদ্দীপনবিভীবরূপে । ববীন্দ্রনাথের ইহাই আলম্বন- 
বিভাব কারণ, ইহা অরূপেরই রূপলীলা। এক এক সময়ে মনে হয়, ববীন্দ্রনাথ বুঝি 
বৈষবের পাঁশেই আপিয়া! ধ্রীড়াইলেন। বৈষ্বের কৃষ্ণ সচ্চিদানন বিগ্রহ, বাঁধা তাহার 
হলাদিনীর নারীরূপ ; রাধারুষ্রের মধুর বসলীল। কৃষ্*-কর্তৃক আপনাকে আপনি আস্বাদন । 
ববীন্দরনাথের__ 
"আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে 
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান” 
যেন এ বৈষ্ণবতত্বেরই কাব্যায়ন। কিন্তু তাহা নহে। বৈষ্ণবতত্ব বৈষ্ণব সাধারণের তত্ব ; 
রবীন্দ্রতত্ব বিশেষভাবে ববীন্দ্রব্যক্তির তত্ব। 
কবিধর্খে ববীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যদেশের আধুনিক গীতিকবির মত “অহং*-ত্্ী 
(৪019001৮6)। এই অহং, বস্তজগংকে বিচিত্রভীবে তিরস্-কৃত (792801159) 
করিয়া অভিনব ভাঁবজগতে পরিবন্তিত করে-_-“যথাশ্মৈ রৌচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্তৃতে”। 
ইহাই রবীন্দ্রনাথের কবিস্বব্ধপ। কিন্তু আমার বর্তমান আলোচ্য বিষয় “ভক্ত*কবি রবীন্দ্রনাথ 
যদিও “ভক্ত” কথাটি পরিচিত অর্থে রনীক্রমাথের বিশেষণরূপে প্রয়োগ করা৷ কঠিন । সুন্দর 
ভগবান তাহার হন্দর স্্টির সৌন্দর্রস পান করিতেছেন কবির রসন দিয়া । অসীমের 
সঙ্গীত অনাহত 3; কবির “অহ্ংএর বেণুরন্ধপথে তাঁহ1 বাহির হইতেছে ধ্বনিত সঙ্গীতরূপে 
এবং অসীম তাহ শুনিতেছেন সসীম কবির “মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি”। কবি বলিতেছেন, 
“অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধন 
মানুষের সীমানায় 
তাকেই বলি আমি" ৮ 
কবির 'অহং” তাহার খণ্ডিত মানবসত্তায় অখণ্ড অসীমেরই অহঙ্কার ; স্থতরাং কবির “অহং”- 
দৃষ্টি অসীম “অহং-এবই দৃষ্টি। এই অহং-এরই 
“চেতনার রঙে পান্না! ছল সবৃজ, 
চুনি উঠল বাড হ'য়ে।*** 
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সন্দর__ 
স্ন্দর হল সে। 
তুমি বলবে, এ যে তত্বকথা, 
এ কবির বাণী নয়। 
আমি বলব, এ সত্য, 
তাই এ কাব্য ।” 


(৩২) বৈষ্ণব পদাবলী 


বল] বাহুল্য যে, কবির সত্য, দর্শনের সত্য, বিজ্ঞানের সত্য এক নহে । কবির এই “সত্য'- 
অবধারণার পশ্চাতে প্রজ্ঞা রহিয়াছে ; কিন্তু এ প্রজ্ঞা দর্শন-বিজ্ঞানের শুদ্ধ প্রজ্ঞা নহে, কবি 
মানসের ভাঁবপ্রজ্ঞ! । অহং-এর দ্বারা ভাবিত বিশ্বের যে বিচিত্র বর্ণাঢ্য চিত্র রবীন্দ্রনাথ 
আকিয়াছেন, তাহা! প্ররূতপক্ষে বিশ্বচিত্র নে, কবির অহং-এরই বিচিত্র রূপাঁয়ণ-_ 


“একে বোলো! না তত্ব; 
আমার মন হয়েছে পুলকিত 
বিশ-আঁমির রচনার আসরে 
হাঁতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রউ।” 
এই আলোকে বিচাঁর করিলে দেখা যাইবে যে, কবিরবির 


“আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে 
আঁমাঁর মাঝারে নিজেরে করিয়। দান” 
যে তুমি-আমির লীলার কথা বলিতেছে, তাহ বৈষ্বীয় মধুর রসলীলার সহিত একেবারে 
নিঃসম্পর্ক | 
রবীন্দ্রনাথের বহু গানে, কনিতায়, প্রবন্ধে পাশী-অভিসাঁর-উৎকঠ-মিলন-বিরহের আলেখ্য 
ষেভাঁবে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় ইহার) বৈষ্ণব-উত্তরাধিকাঁরের স্বাধিকৃত বূপ। 
কিন্তু এএহ বাহা?। “রডিন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে” ইত্যাদি কবিতায় বৈষ্বীয় 
বাংসল্যরসের রূপ অজিতকুমীরও দেখিয়াছিলেন ; কিন্তু একট্র অবহিত হইলেই তিনি 
দেখিতে পাইতেন যে, এখীনে ভগবান্‌ শিশু ( সম্ভান ) নহেন, মাতা এবং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি 
বিশ্বের রপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শে পরিব্যাপ্ু, ইহা বিশ্বসন্থানের জন্য বিশ্বেশ্বর-জননীর পরিবেশিত 
আনন্দ-অন্ন। 
রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবসাদৃশ্ট বাহ্‌; অন্থন্তত্বে তিনি বেষ্ণব-অসদৃশ “রবীন্দ্রনাথ । বৈষ্ণব 
মাধুর্যাবাদী, রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্ধ্যবাঁদী এবং এই সৌন্দর্ধ্যবাঁদ আবার এশ্বর্ধযবাদে সমাহিত। 
তাহার পপ্রিয়?, “নাথ” প্রভাতি নায়ক-সঙ্বোপন নহে, মানসিক অবস্থার (77০০৭) অগ্রগত 
প্রতৃ'-সপ্ধোধন | তাঁহার ভগবান্‌ রসের নহে, ভাবের । মানুষের ধুলিমলিন মত্ত্য পরিবেশে 
মানুষের বেশে মাহুষের কগলগ্ন ভগবান ববীন্্রনীথের কল্পনাকে আঘাত করে ।__ 
“আমিও কি আপন হাতে 
করবে! ছোট বিশ্বনাথে, 
জাঁনাবো আব জাঁনবো৷ তোমায় 
| ক্ষুদ্র পরিচয়ে ?” 
তীহাঁর ভগবান্‌ রাজা; তাহার বেশও মহার্ঘ, পুজার উপচাঁরও মহার্ঘ । তাঁহার ভগবান্‌ যেমন্‌ 
এশ্বর্্যময়, ভাবও তেমনি এশ্বর্ধময় এবং ভাবের বাঁহনও পদ্পরিপাটীতে, ছন্দে, অলঙ্কারে 
এ্বর্যাময় । কবির অসামান্ত শিল্পিমনের পরমেৈঙ্থ্ধ্যই সকল এশ্বর্ধোর মূলে । রবীন্দ্রনাথের 
উপর বৈষ্ণবপ্রভীবও প্রচুর ; কিন্তু সে অন্ত দিকে । প্রেমের রাজ্যে নারী-পুরুষের হদয়- 
ধারার সুস্মাদপিসুক্ম স্পন্দনগুলিও আঁকারিত হইয়াছে পদাবলীকাবে। ! বৈষ্ণব মহাঁজন 


চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা (৩৩) 


প্রেম-মনন্তত্বের (85০1০19£ ০£ 1০৮৩) স্ুনিপুণ রূপকার । এই বিশেষ ক্ষেত্ে 
উত্তরকালের কবিদের পক্ষে সম্পূর্ণ নৃতন কথা বল! সত্যই স্থকঠিন_নুতন প্রকাশভঙ্গী, 
নৃতন বাঞ্জনা সত্বেও বৈষ্ণবন্থবের ফল্তুধারার সন্ধান অনেক স্বলেই পাওয়া ষায়। 

বৈষ্ণবকবি ও বুবীন্দ্রনাথ উভয়েরই কাব্যভিত্তি দর্শনিক তত্বে। শক্তিমান শিল্পীর 
হাতে তত্বও ষে রসরূপত| লাভ করিতে পারে রবিকাবোর মত বৈষ্বকাবে। ও তাহার প্রচুর 


নিদর্শন রহিয়াছে। 
কবি বর্ণশিল্পী। এই বর্ণ কোথাও তুলিকামুখে ফলাইয়া তুলে ইন্দ্রিয়গ্রাহা ছবি, 


যাহা দর্শকের ভাবলোকে উর্মি তুলিয়া নিবৃত্ত হয়, তরঙ্গ তুলে না; কোথা ও আবার লেখনীমুখে 
স্বল্পরেখায় আতামসিত করে খানিক কালো খানিক আলোর স্বপ্রচিত্র, য|হা দর্শকমনে 
যে আনন্দের ৃষ্টি করে, তাহা ধ্যানানন্দ। বৈষ্ণবকাবো ছুই লক্ষণেরই প্রচুর নিদর্শন 
রহিয়াছে । বাঞ্ধনার সম্রাট রবীন্দ্রনাথ $ তাহার সমুচ্চ শুরে বৈষ্ণব কবিও কখনে। কখনে! 
উঠিয়াছেন। চণ্তীদাস-সম্থন্ধে রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছেন, “তিনি ( চণ্ীদাস ) একছত্র লেখেন 
ও দশছত্র পাঠকদের দ্বার। লেখাইয়! লন” । অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকৃত্রিমতা ও আন্তরিকত: 
বৈষ্ণবকবির বৈশিষ্ট্য । একজন মর্মজ্ঞ ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন, “৮2০০৮ 18 86 
৪]99991) ০৫ 9০9] 609 909].৮ কথা।॥ হন্দর এবং দুইভাঁবে তাৎপর্যপূর্ণ । মানুষের 
মুখের ভাষা স্থল, ইহার অথ বাচ্য; আত্মার ভাব! সুক্ষ, ইহ।র অথ ব্যজ। শ্রেষ্ঠ 
বৈষ্ণবকবির ভাষ। আত্মার ভাষা। আবার, কবির আত্মা যদি আস্তর্িকতার ও তন্সয়তার 
কবোষ্ম্পর্শে পাঠকের আত্মাকে আনন্মমুগ্ধ করিতে না পারে, কবির সৃষ্টি হয় অকৃতার্থ। 
এদ্দিকেও বৈষ্ণবকাব্যের কৃতার্থতা । প্রেমধম্মে ধাহাঁদের দীক্ষা, তাহাদের বচিত পদাবলী 
প্রিয়তমের পৃজাঞ্জলি। বৈষ্ণবকবির প্রেরণা কবিষশ:প্রীর্থন1 নহে, নৈৰস্-রচনা। কে 
কত বিচিত্রভাবে পৃজার থাঁলী সাজাইতে পারে, কবিদের মধ্যে তাহারই যেন একটা উল্লাসময় 
প্রতিযোগিতা । 

বিছ্যাপতি ও গোবিন্দদীস ছুই জনেই পণ্ডিত কবি-_বসশান্ত্রে ও অলঙ্কারশাস্ত্রে দুই জনেরই 
অসামান্ত পাণ্ডিত্য। পার্থক্য এইটুকু যে, গোঁবিন্দদাস রসসম্পর্কে রূপ গোস্বামীর 
অন্থগভ এবং বিষ্ভাপতি দণ্তী প্রভৃতির সহিত বাংস্তায়নেরও অন্থুগত। ছুই জনের প্রকাশ- 
ভঙ্গী বিভিন্ন-বিছ্কাপতি তরল, গোবিন্দদীস সান্দ্র। বিদ্যাপতির রচনায় যুক্তবর্ণের 
বাহুল্য, অন্ুপ্রাসাদি শব্দীলঙ্কার, দীর্ঘ সমাস নাই বলিলেই চলে; গোবিন্দ্দাস ইহাদের বহুল 
প্রয়োগ করিয়াছেন । গোবিন্দদাসের রচনাকে কোথাও কোথাও ইহ। ভারাক্রান্ত করিয়াছে ;. 
কিন্ত বহু ক্ষেত্রে উদাত-অনুদাত মৃদঙ্গ-ধ্বনিবৈচিত্রো বিষয়বস্ধকে তথা ভাববস্তকে ইহা 
মহনীয়ই করিয়া তুলিয়াছে__“ম্বেদ-মকরন্দ বিন্দু শিন্দু চুয়ত বিকসিত ভাব-কদম্ব” ব! 
“ত্রিভুবন-মগ্ডন কলিযুগ-কালতৃজগ-ভয়-খগন রে” ইহার উদাহরণ । “ব্ূপক, সমাসোক্তি 
প্রভৃতি জটিল অবঙ্কারপূর্ণ”-তাকে বিগ্াপতির তুলনায় গোবিণ্নদাঁসের কাঠিন্যের কারণরূপে 
সতীশচন্দ্র নির্দেশ করিয়াছেন । এ নির্দেশ তথ্যসম্মত নহে; কারণ, বিষ্যাপতির রূপক, 
অতিশয্বোক্তি, সমাসোক্তি: সুক্ষ, অর্থাস্তরন্যাস, অপ্রস্ভত-প্রশংস৷ প্রভৃতি অর্থালঙ্কারের প্রচুর 
প্রয়োগ করিস্ধাছেন, মনে হয় গোবিন্দ্দাস অপেক্ষা অধিক কৰিয়াছেন। তবু বিল্কাপতির 
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(৩৪) বৈষ্ণব পদাবলী 


রচনা অনেক স্থলে বাঞ্জনাসত্বেও কতকট! পানীক্ক ; গোবিনদদীসের চর্ববণীয়। বিদ্যাপতির 
অলঙ্কারমাঁলামণ্ডিত “হাথক দরপণ” পদখাঁনির সহিত গোধিন্দদাঁসের প্রীয়-নিরলঙ্কার “ধীহা। 
পু অকুণ-চরণ” পদ্খানির তুলনায় পড়িলে দেখা যাইবে বিস্াপতির রাধা চলিয়াছেন 
সহজ হৃদয়ধর্খের পথে এবং গোবিন্দ্দাসের বাধ! চলিয়াছেন কঠিন দার্শনিকতার পথে।' 
ছুখানি পদই রসমধুর ; কিন্তু প্রথমটির আবেদন প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়ের কাছে, দ্বিতীয়টির 
মন্তিষ্কের মধ্যবন্তিতায় হৃদয়ের কাছে। গোবিন্দদাসের কঠিনতার বনু কারণ আছে। 
বিদ্ভাপতির রম তরুণ, গোবিন্দদীমের প্রৌট। গোবিন্দদাস বিষ্ভাপতির দ্বারা অন্থপ্রাণিত 
হইলেও দুই জন ছুই প্রকৃতির । বিগ্ভাপতি ভক্ত নহেন, কবি ; গোবিন্দদাস ষত বড় কবি, 
ততোধিক ভক্ত । বি্াপতির রাঁধায় কোন তত্ব নাই ; গোবিন্দদাসের রাঁধায় গভীরভাবে 
তাহ! বর্থমান। বিদ্যাপতির বাঁধা উচ্চাঙ্গের নায়িকামাত্র, ষদিও পরিম গুলটি বৈষ্ঞবীয়। 
নায়িকারূপে তিনি ভাববিলাসনী, বিদগ্ধী, খরদীপ্রিময়ী। গৌবিন্দদীসের বাঁধা মাঁধবের 
“অভিসারক লাগি, দূতর পন্থগমন ধনি সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি”; বিষ্ভাপতির বাঁধার 
পক্ষে ইহ অনাবশ্টাক । গোবিন্দদাস চলিশের পর বৈষ্ণবধন্মে দীক্ষা] লইয়া পরে অর্থাৎ 
অতিপবিণত বয়সে প্রেমলীলার পদ রচনা করিয়াছিলেন, একথা না হয় নাই বলিলাম । 
গোবিন্দদাস প্রতিভাবান কবি। এমন কি যেখানে তিনি অন্ত কবির নিকট খণী, সেখানেও 
তাহার রচন! মৌলিক হুইয়! উঠিয়াছে। পূর্বোক্ত “্ধাহা পছ” পদখানি রূপ গোস্বামী- 
সঙ্কলিত “পদাবলী? গ্রন্থের 
“তন্বাপীযু পয়ঃ, তদীয়মুকুরে জ্যোতিঃ, ৩দীয়ালয়- 
বোয্ি ব্যোম, তদীয়ব্বনি ধরা, তত্তালবৃন্তেনিলঃ” 

কবিতারই মুক্তান্থবাদ । তবু কবি গোবিন্দদাসের নৈপুণ্যে ইহা অভিনব আস্বাদের বস্ত হইয়া 
উঠিয়াছে, যেমন হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের “শরৎ+-প্রবন্ধে ম৪৮১০০-এর “4990১ কবিতার 
অংশবিশেষের মুক্তানুবাদ । 

একজন প্রসিদ্ধ রূপকার কবি জগদানন্দ। ইনি ব্রজবুলি ও বাঁঙল! উভয় ভাষাতেই 
পদ রচনা করিয়াছেন । উহার কাব্যে ভাবগভীরতা তেমন নাই, কিন্তু ভাষাঁর বঙ্কার 
অতুলনীয় । “মগ্তুবিকচকুস্থমপুর্থ”-র অপূর্ব সঙ্গীতময় তরঙ্গতঙ্গ জয়দেবকে শ্মরণ করাইয়া 
দেয়। এই পদে শ্রবণ-নন্দন অন্ুপ্রাসের তলে উপমাব আলোক দীপ্তি পাঁইতেছেন সখী- 
সঙ্গিনী রাঁধা_ভাবের বাঁধা নহে, পের বাধা । আবার, ভাবের রাঁধাকে দেখিতেছি “কেন 
গেলাম যমুনার জলে” পদখাঁনিতে। পূর্বোক্ত গানের ধ্বনি-ইএশ্বর্ধা এই বাঙলা গাঁনখানিতে 
নাই। অলঙ্কার এখানে অর্থালৌকে প্রবেশ করিয়া বাধাহদয়েদ অভিমুখী হইয়াছে। 
ব্যঞ্রনার গুড় পথে এ হৃদয় অবতরণ করিতে না! হইলেও ইহ! একেবারে ব্যপ্জনাম্পর্শহীন নহে। 

বলরামদাস, জ্ঞানদাসও বাঁঙল1 এবং ব্রজবুলি ছুই ভীঁষারই পদকর্তা । ইহাদের কাব্যসিদ্ধি 
বাঙলাতেই অধিকতর । ছুই জনেই উচ্চশ্রেণীর কবি। ভাবাবেগপ্রবণতা চুইজনেরই 
কবিধন্ব এবং এই কারণেই ইছাদের রচনাধারা স্বচ্ছন্দপ্রবাহ | উভয়ের মধ্যে কাহার আসম 
উচ্চতর তাহা নির্ণয় করা কঠিন। অলঙ্কার-গ্রয়োগ বলরাম করিয়াছেন বেশী, জ্ঞানদাস 
কম। তবু বহু ক্ষেত্রেই বলরামের অলঙ্কার বাহৃভূষণমাত্রে পর্যবসিত ন৷ হইয়। রসাঙ্গ 


চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা (৩৫) 


হইয়াছে--“তুমি মোর নিধি বাই” পদ্খানির অলঙ্কার প্রকৃতপক্ষে অলঙ্কারধবনি । “হিয়ার 
ভিতর হৈতে কে $কল বাছির” দর্শনদুষ্টিতে বৈষবের বাঁধাতত্ব ; কিন্তু এই তত্বকেই কেন্দ্র 
করিয়া কবি ফুটাইয়াছেন কাব্যকমল, যাহার মন্মকোষে টউলটল করিতেছে অন্ুরাগরূপ 
বিপ্রলম্ত-শৃঙ্গার-রস। বলরাম রবীন্দ্রনাথকে ৪ গ্রভাবিত করিয়াছেন । উর্বশী কবিতার 
“মুনিগণ ধ্যান ভাঁঙি দেয় পদে তপস্যার ফল” বলর|মেরই “কোথ। হৈতে আইলে তুমি” 
ইত্যাদি অতুলনীয় পদের “মুনিগণ দ্যান ভাঙ্গি দেখে ও চরণ”-কেই মনে পড়াইয়া দেয়। 
বলরামের এ “তুমি মোর নিধি রাই”-এর কৃষ্ণের পাঁশে রাখিয়া দেখিতে ইচ্ছা! করে জ্ঞানদাসের 
নিরাভরণ “রূপ লাগি আখি ঝুরে” এবং সাঁভরণ “আলো মুঞ্চি কেন গেলু” পদ দুইখানিতে 
অস্কিত অন্থরাগময়ী বাধার ব্যঞ্চনামধুর ভাবমুন্তিধানিকে। “প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি 
অঙ্গ মোর”, অথবা | 

“রূপের পাথারে আখি ডুবিয়! রহিল । 

যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥ 

ঘরে যাইতে পথ মোর হুইল অফুরাঁণ।” 
প্রেমের দেশকালজয়ী কাব্যরূপ ৷ | 

বলরাঁমের “তুমি মোর নিধি”-র ছায়ায় রচিত কবিলল্লভের হ্ন্দর পদ “কি পুছসি অনুভব 

মোয়”_-উক্তিটি অবশ্ট রাঁধার। কবিবল্পভ শুধু ছায়াটুকু লইয়াই তাহাকে নবতররূপে 
ঘনীভূত করিয়াছেন। “কি পুছসি*-র প্রায়-সদূশ পদ গোবিন্দদালের “আধকি আধ-আধ- 
দিঠি অঞ্চলে”__আবেগকম্পিত অথচ ব্যঞ্জনামধুর । সতীশচন্দ্রের মতে কবিবল্পভের তুলনায় 
গোবিন্দদীসের এই পদখানি উৎকৃষ্ট । আমাদের মতে ছুটি পদ ছুই ভাবে উৎকৃষ্ট; তুলনায় 
বিচার ঠিক চলে না। “আধকি আধ-পদের তাৎপর্য £ “হ্থনয়নী”র কাছে কৃষ্ণ ঘনস্তাম, 
রাধার কাছে বিছ্যতের মত। 'বুসবতী'র কাছে কৃষ্্পশশ দ্গিপ্ধরস, রাধার কাছে আগুনের 
জাল! । ছুই চক্ষু ভরিয়া যিনি রুষ্ণকে দেখেন, ধন্য তিনি, তাহার চরণে রাধার প্রণাম ; 
রাধার কিন্ত অতি-ঈষৎ অপাঙ্গে কৃষ্কে দেখা অবধি “রহত কি যাতি পরাণ” | বস্ততঃ ইহাই 
কষ্প্রেমিকার জীবন--রহত কি যাত'। এ প্রেমে বিরুদ্ধেব সমাবেশ- কৃষ্ণ শ্যাম মেঘ, 
আবার বিদ্যুৎ; কৃষ্ণম্পর্শ রসঙিঞ্ণ, আবার জ্বালাময়। অদ্ভুত, বৌধাতীত এই প্রেম । বাধা 
তাহা জানে । “প্রেম কি লাগি জিউ' ত্যাগ না কবিয়া নশ্বর জীবনই তিনি কামন! কষেন । 
এই ছুদিনের জীবনে বিষাম্বতময় কষ্ণপ্রেমের ষতটুকু তিনি আস্বাদন করিতে পারেন, তাহাই 
তিনি করিতে চাহেন। গোবিন্দদাসের এই পদ “বিদগ্ধমাধব" নাটকের “জ্ঞায়স্তে শ্চুটমন্ত 
বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রায়স্ত:* এবং কষ্খদাস কবিরাঁজ-কুত ইহারই অন্বাদ--“সেই প্রেম 
যাঁর মনে, তার বিক্রম সেই জানে, বিষাম্মতে একত্র মিলন” মনে পড়াইয়া দেয়। “কি পুছসি' 
মধ্যে-যে বাগ পলে পলে নৃতন হইয়া! সতত আম্বাদিত ( অঙ্ৃভৃত ) প্রিয়কে ( প্রিয়াকেও ) 
পলকে পলকে নবনবরূপে আস্বাদনীয় করিয়৷ তুলে, বৈষব-রসশান্তের সেই 'অহুয়াগে'-র কথা । 
লক্ষভাবে কৃষ্ণান্ুভব করিয়াও রাধা অনুভবের সীমা পান নাই-_এ পদে রাধা! এই কথাই 
বলিয়াছেন । গোৌবিন্দদাসের বাঁধা ও কবিবল্পভের বাধা দৃষ্টিভঙ্গীতে বিভিন্না, হলগিও ছুই 
জনেই অনুরাগময়ী | এ অবস্থায় তুলনা বিচার ফেন? "লাখ লাখ যূগ ছিনে ছিয়ে 


(৬৬ বৈষ্াব পদাবর্লী 


রাখর্লু তব হিয়া জুড়ন না গেল”-র মধ্যে সতীশচন্ত্র “শক্তিমান্‌ ও শক্তিরূপা! ভ্রীকষ ও ভ্রীরাধা 
অনার্দি-অনস্ত-কালব্যাপী নিত্য প্রেমসদ্বদ্ধবূপ বৈষ্বদর্শনের প্রসিদ্ধ তত্ব” দেখিলেন কেন ? 
“লাখ লাখ" যে 'অনার্দি-অনস্ঠ' অর্থে কবি লিখেন নাই, লিখিয়াছেন বহু" অর্থে তাহা! পূর্ববর্তী 
'জনম অবধি” “কত মধুযামিনী" ইত্যাদি দেখিলেই বুঝা যাঁয়। পদখানিতে চ গীদাসের 
“তবু না বুঝিলু কালা তোমার পিরীতি”-র এবং বিষ্ভাপতির “তু কৈছে মাধব কহ তুছ' 
মোয়”-এর বেশ বাঁজিতেছে। রবীন্দ্রনাথের “কো তু বোলবি মোয়” এই স্থরে বীধা। 
শশিশেখর “প্রতি দিবস নৌতুনা বাই মুগীলোচনা”-র রাই-রূপ বাইনিষ্ঠ নহে, কষ্চের 
রাই-অহুরাগ-নিষ্ঠ। সবচেয়ে মূল্যবান গোবিন্দদামের পদখানির ভিতা; এ ভণিতায় 
গোবিন্দদাসের পরেই কবিবল্লভের নাম রহিয়াছে । সতীশচন্ত্র এই যুক্তনামকে কবিবল্পভের 
শুধু কালনিরূপণের কাজেই লাগাইয়ছেন। গোবিন্দদামের কনিবল্পভের প্রতি পরম শ্রদ্ধার 
ইঙ্গিতটুকু সুবিধামত এড়াইয়া গিয়াছেন। গোঁবিননদাস বলিতেছেন--রসবতী ব্রাধার 
রসসীম। জানেন কবি শ্রীবল্লভ ( “গোঁখিন্দদীস ভণে শ্রীবল্পভ জানে রসবতী-রসমরিযাঁদ” )। 
'কি পুছসি'-র সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, ইহা বেষ্ণবীয় পদ হইয়াও সর্ববদেশের 
সর্বকালের ধর্ঘবনির্বিবশেষে অন্ুরাগকাব্যে পরিণত হইয়াছে। আব একখানি উৎকৃষ্ট 
অন্করাগের পদ পরমানন্দ গুপ্ত ( কণপূর পরমানন্দ সেন নহেন ) রচিত “পরশমণির সাথে কি 
দিব তুলনা রে”। গৌরাঙ্গের প্রতি কবির অন্থরাগের এই কবিতাটি ভাবাবেগমত়ী, 
সালঙ্কার! ; কিন্তু অলঙ্কার রসকেন্দ্র হইতে সমুচ্ছিত বলিয়া ন্বচ্ছন্দবিকসিত। পদখানি 
সহজেই অসাধারণের দলে পড়ে । 

বলর।ম মধুর রসে যেমন, বাৎসঙ্ারসেও তেমনি সিদ্ধ। “দীড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল 
কান্দে অনুর।গে” পদখাঁনিতে অভিমানী শিশু কৃষ্ণের যে রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা 
অপূর্বব। ববীন্দ্রনাথের শিশু ভাবশিশু , তাহাকে অনভব করা যায়, ধর] যায় না। কিন্ত 
বৈষ্বের শিগ্ুকষ্জ অসীমের বক্ে-মীংসে-গড়া শীমায়িত দূপ। এ শিশু অমানবীয়্ হইয়া 
পড়িলে বৈষ্ণব বাঁৎসল্য খণ্ডিত হয়। তাই মানবশিশুর স্বভাব পূর্ণমাত্রায় ইহাতে বর্তমান । 
স্লেট ফুলাইয়। কামার সহিত পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয় নিজে সাধু সাজিবার চেষ্টা, মাতা 
শোমতীর নাষে অন্থযৌগ করিয়া একটু বেশী আদর আদায়ের স্্মধুর কৌশল কবির 
লেখনীমুখে যে অভিনব ভঙ্গীতে ব্যঞ্জিত হইয়াছে, যেকোনও মুগের শিশুকাব্য রচয়িতার 
পক্ষে তা গৌরবের । 

বিরহের পদে বি্যাপতির “বিপথে পড়ল যৈছে মাঁলতীমীল!”-র মধ্যে রাধার আর্ত- 
হৃদয়ের যে ব্যঞ্রনাগৃঢ় পরিচয়টি বহিয়াছে, তাহা সত্যই চম২কাঁর ।-_-এ মালাকে কৃষ্ণ কে 
রাখিয়। মহিমান্বিত করিয়াছিলেন । কৃষ্ণচ্যুতা রাধা অর্থহীনা, ধুলিলুন্ঠিতা মালা; শত 
পথিক আজ অনায়ামে চলিয়া যাইবে ইহার বুকের উপর দিয়া। তবু শেখরের “কহিও 
কাচুকে সই”এর কাছে বিছ্ভাপাঁতি মান হইয়া গিয়াছেন। রাধার প্রার্থন৷ “একবার পিয়া 
ষেন আইসে ব্রজপুরে”। আপিয়া তিনি কি দেখিবেন? দেখিবেন বাধারোপিত মল্লিকা, 
শারীগুক, রঙ্গিনী, হরিণী, শ্রীদামস্থবল, যশোমতী'.'রাধা ছাড়া আর যাহা কিছু সবই। 
ইহার তাৎপর্ধ যে বুঝিল, সে (“দৃতী” ) তংক্ষণা২ আকুল চিত্তে “চলু মধুপুর” ।. এবং 


চতুথ সংস্করণের ভূমিকা (৩৭) 
পদ্কর্তী ?-“কি কহব শেখর বচন নাহি ফুর”। চমংকার। বিষ্তাপতির “ভীর চন্দন 
উর হার ন দেলা”-র বাঞ্নাও সুন্দর ; তবু এক নিঃশ্বাসে "চীর “চন্দন, “হার” ষেন মিলনবাধা 
ঘটাইবার উপকরণের একটি তালিকায় পরিণত হইয়াছে। কোথায় পড়িয়াছি, *বিরহক 
ডর উর হাঁর ন দেলা” শুধু “হাঁর' ব্যঞ্চনাকে যেমন গাঢ় করিয়াছে, পূর্বোক্ত তিনটি তাহা 
করিতে দেয় নাই বলিয়াই মনে করি। 

এতক্ষণ আমরা এক একখানি পদকে শ্বয়ংপূর্ণ এক একটি কবিতান্জরপে গ্রহণ করিয়। 
তাহার কাব্যমূল্য শির্ধীরণের চেষ্টা করিলাম । কিন্তু গীতিকবিতীরূপে ইহাদের পৃথক বিচার 
যেমন চলে, তেমনি গীতিনাট্যরূপেও ইহাদের একপ্রকার সমবেত বিচার চলে । পদকীর্তন 
প্রবন্তিত হওয়ার সময় হইতে একই রসের বু পদকে পর্যায়ক্রমে সাজাইয়া পৃথক পৃথক্‌ 
পালার স্থষ্টি করা হইয়াছে। পালায় পদগুলি এমন কৌশলে পর পর বিন্তত্ত থাকে যে, 
পূর্ববর্তী পদটি রসপুষ্টির জন্য পরবর্তী পদের অপেক্ষা রাখে এবং রস ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে 
হইতে শেষ পদে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই ভাবের আস্বাদ মার ৪ আনন্দদায়ক । কীর্তনের 
আসরে এই আম্বাদ আবার আর বিচিত্র ও গভীর । কীর্তনীয়া একাধারে গায়ক ও 
অভিনেতা, ভান্যকার ও রসপোষ্টা। “আখরে”, 'ঘটকালিতে”, দশা" নৃতন নৃতন সঞ্ধারীর 
্টিও যেমন হয়, মাঝে মাঝে নাটকীয় '5৪:9০৪০১ হষ্টিও তেমনি হয়। মুদ্রিত পুস্তকের 
পালায় এইভাবের আনন্দ সম্ভব নহে , আবার বিশেষ উদ্দেশ্তের চয়ন গ্রন্থে সম্পূর্ণ পালাহ্ক্রমিক 
পদসজ্জাও সম্ভব মহে। বাঙলার পাঁলাকীর্তন বাঙালীর প্ররুতির সহিত স্থুসঙ্গত সম্পূর্ণ 
নিজস্ব সম্পদ্‌; অন্যের পক্ষে অনুকরণ অসম্ভব । 


শ্রীষ্ঠামাপদ চত্রবন্তা 


থম মংঘ্বরণের ভুমিকা 
[১] 


বৈষ্ব পদাবলী প্রথম যুগ চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পঞ্চদশ শতীন্দীর শেষভাগ । 
অবশ্য আমরা জয়দেবকে বৈষ্ণব পদকর্তীদের দলতৃক্ত করিতে চাই না,_তিনি সংস্কৃতে 
লিখিয়াছিলেন। জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত হইলেও অনেক বিষয় ইহ] বাঙ্গালা ভাষার 
কাছাকাছি । জয়দেবের গানে যে সকল ছন্দ অবলদ্দিত হইয়াছে, তাহ প্রাকৃত অলঙ্কার- 
সাহিত্যের অনুগামী, সংস্কতের নহে । গীতগোবিন্দের ভাষাও অবিমিশ্র সংস্কৃত নহে-_ 
উহাতে অনেক প্রারুত শব স্থান পাইয়াছে। 

আদিযুগের প্রধান কবি চণ্ডীদদাস ও বিদ্াপতি। বিগ্যাপতি মিথিলার কবি। কিন্ত 
বাঙ্গাল। পদসংগ্রহে যে পদগুলি পাওয়া যায়, তাহা অনেকট] বাঙ্গালারই মত। অনেকে 
বলেন, বাঙ্গালীর হাতে পড়িয়া! ইহার বেশ-পরিবর্তন হইয়। গিয়াছে-_আঁমরা ইহাকে কতকটা 
বাঙ্গালীর মত করিয়া গ্রহণ করিয়াছি । এই বেশখ-পরিবর্তন কিরূপ, তাহা মিথিলায় প্রীপ্ধ 
পদের সজে পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহ-পুস্তকে উদ্ধৃত বিষ্যাপতির পদ মিলাইয়৷ দেখিলেই 
বুঝিতে পারা যাইবে । বিদ্যাপতির পদ মহাপ্রভু সর্বদ] গাহিতেন। বিদ্ভাপতি মিথিলার 
রাজকবি ছিলেন, ইনি সংস্কতে অনেক গ্রন্থ লিখিয়। গিয়াছেন। রাজা শিবসিংহ ও তৎপত্বী 
লছিমাদেবীর্‌ অনুগ্রহ লাভ করিয়া ইনি রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক অনেক পদ লিখিয়াছেন, ভণিতায় 
তাহার উল্লেখ আছে। ইনি অতি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন এবং পর পর অনেক বাজার 
সহায়তা ও আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, এমন কি, তিনি 'গ্যাসদেব সুলতানের প্রশংসাম্থচক 
কথাও লিখিয়াঁ গিয়াছেন। বিদ্যাপতির উপমা দেশবিশ্রুত ,_-“লোঁচন জন্গু থির ভূঙ্গ 
আকার। মধু মাতল কিয়ে উড়ই ন। পার |৮_ প্রভৃতি কত স্থন্দর উপম| দিয়াই মা তিনি 
ললনা-চক্ষুর ভাবমুগ্ধ আত্মহার। "দৃষ্টি বুঝাইয়াছেন। সেই উপমার প্রত্যেকটি মৌলিক ও 
কবিত্মময়। 

কয়েকটি প্রাচীন পদে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনের কাহিনী আছে। তীহার! 
পরম্পবের যশে আকুষ্ট হইয়া উভয়ের দর্শনের জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন। বিগ্াপতি 
এই অভিপ্রায়ে “রূপনারায়ণ'কে সঙ্গে লইয়! গঙ্গার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, চত্রীদাঁসও 
কতকট৷ অগ্রসর হইয়া আসিয়। শুভ বসস্তখতুতে গঙ্গাতীরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন; 
_ প্রেমের স্বরূপ কি, তৎসন্বন্ধে উভয়ের মধ্যে অনেক আলোচন! হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ 
প্রবাদের বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না । 
চণ্ীদাস সহজিয়া ছিলেন- এইরূপ একটি মত প্রচলিত আছে । তাঁহার কুষ্ণকীর্তনে 

এই সহজিয়া ভাবের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই সহজিয়া মত বনু প্রাচীন। ইহার 
গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন_বৌন্ধ সমভিগ্লায়ীর দল (শ্রী: পৃং তিন শত বৎসর )। 
'সমভিপ্পায়ী' পালি শব্দ, "সমভিগ্রায়ী” শব্দের রূপান্তর | লৌন্ধ বিহারের একদল 


প্রথম সংস্করণের ভূমিকা (৩৯) 


সমভাবের ভাবুক ভিক্কু ও ভিক্ষুণী এই সময় হইতেই একত্র বসিয়া ধর্্মালোচনা! করিতেন এবং 
এ জন্য ভিক্ষু সমাজে তাহারা নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। কতকগুলি সহজিয়! পদ চণ্ডীদাসের 
ভণিতায় পাওয়া ষাম়। তাহার মধ্যে ছুই-চারিটি এত কবিত্বময় ও উচ্চ-ভাঘাপন্ন ষে, সেগুলি 
চণ্ডীদাসের প্রতিভার অগ্ুপযুক্ত নহে। তাহার রাঁধা-কষ্ণ-বিষয়ক পদেও কোথাও কোথাও 
সহজিয়া ভাব অন্তর্নিহিত আছে বলিয়া! মনে হয়। আবার এমন কতকগুলি পদ আছে 
যাহা হয়ত চণ্ডীদীসের নামে সহজিয়ারা চাঁলাইয়াছেন। বস্ততঃ এই সমস্ত বিভিন্ন ভাবের 
পদ দেখিয়া অভিজ্ঞ সমালোচকেরা স্থির করিয়াছেন যে, চণ্তীদাসের নামে যে পদ প্রচলিত 
আছে, সেগুলি সব একই চণ্তীদ্াসের রচিত নহে। | 

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাঁসের সঙ্গে প্রথম যুগের বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে আর-একজনের নাম 
করিব; ইনি চৈতন্যের সন্াসের পূর্বের রাধা-কৃষ্ণ-সন্বন্ধে গান রচনা করিতেন, কিন্তু তাঁহার 
সন্যাঁসের পর সমস্ত পদই তিনি গৌরাঙ্গ-বিষয়ে রচনা করিয়াছিলেন । ইনি শ্রীধণ্ডের নরহরি 
সরকার ঠাকুর । 

পঞ্চদশ শতীব্দবীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্ধ্যস্ত বৈষব কবিগণের 
কাকলীতে সাহিতে/র কু মুখরিত। এই সময়ে কত বৈষ্ণব কবির যে অভ্যঙ্নয় হইয়াছিল, 
তাহা নির্ণয় কর! শক্ত । বাস্থ ঘোষ, গোবিন্দদীস, জ্ঞানদাঁস, বলরামদাস, রায়শেখর, ঘনস্তাম 
প্রভৃতি কবি এই দলের অগ্রণী। ইহাদের মধ্যে গোবিন্দদাস শীর্বস্থানীয়। ভক্তি-রত্বাকর, 
নরোত্ম-বিলাস, প্রেম-বিলাঁস, কর্ণানন্দ প্রতৃতি বু পুস্তকে গোবিন্দদাসের অদ্দিতীয় প্রতিষ্ঠার 
কথ। বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হুইয়াছে। ভাগবতকুলতিলক তৎ্সাময়িক পণ্ডিতকুল-চক্রবর্তাঁ 
জীব গোস্বামী সর্ধদ1 গোঁবিন্দদাসের পদ শুনিতেন, এবং মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহাকে যে সকল 
পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি ভক্তি-বত্বাকরে প্রদত্ত হইয়াছে । 

এই সকল কবির বিবরণ “বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য” এবং অপরাপর অনেক গ্রন্থে প্রদত্ত 
হইয়াছে। 


বৈষ্ণব পদাবলীর তৃতীয় যুগ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে উনবিংশ শতাবীর 
মধ্যভাগ পধ্যন্ত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষেও কবিওয়ালাদের গানে তাহার কিছু কিছু জের 
চলিয়াছিল। এই সময়ের কবিদের মধ্যে রুষ্ণকমল গোস্বামীর “দিব্যোন্ম।দ সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । 
চি ী। 
পদদাবলীর বচষিতাঁদিগের পরিচয় তাহাদের স্বরচিত পদেই পাঁওয়া যায়। প্রায় প্রত্োক 
পদকর্তী শ্বরচিত পদের বা গানের শেষ কলিতে 'নিজের নাঁম উল্লেখ করিয়াছেন । এইরূপে 
মুদ্রাঙ্কিত হুওয়াতেই আমরা এত সহজে কবির সন্ধান পাই। পদের শেষে এইরূপ কবির 
নামসংযোগ করিবার পদ্ধতিকে 'ভণিতা+ বলে। প্রায় সকল পদের শেষেই ভণিতা৷ দেখিতে 
পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদের প্রায় সমকালে রচিত কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের 
মহাভারতে ভণিতা আছে। তাহার কারণ, আমাদের মনে হয় এ কাব্যগুলি পাচালীর 
আকারে পঠিত এবং গীত হইত বলিয়! ভণিতা দিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহাতে শ্রোতৃ- 
বর্গের পক্ষে রচয্সিতাকে নির্দেশ কর সহজ হইত। 


(৪*) ”. বৈষ্ব পদাবলী 


এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্বাক যে, অধিকাংশ কবিতায় ভণিতা৷ থাকিলেও ভণিতাবিহীন 
কবিতাও বিরল নহে। কোন ক্ষেত্রে হয়ত কবি নামের কাঙ্গাল ছিলেন না, এজন্য তিনি 
দ্বীয় নাম যৌগ করেন নাই। আবার কোনও কোনও স্থানে হয়ত এমনও হইয়।ছে যে, 
কালক্রমে ভণিতার কলিটি লুপ্ত হইয়।ছে। প্রায় ছুই শত বসর পূর্ব বাধামোহন ঠাকুর 
পদ্দামৃতসমুত্রের সংস্কত ভাষায় লিখিত ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, বহু পদের অংশ বিলুপ্ত 
হইয়াছে । লিপিকরের দোষে অনেক সময়ে এক নামের স্থলে অন্ত নাম চলিয়া গিয়াছে, এবং 
লিপিকরপরম্পরায় সেই ভুল চলিয়া আঁসিতেছে। যেস্থলে এইরূপ কোনও তল হয় নাই, 
সেখানে ও অন্য কারণে কখনও কখন ও কনি-পরিচয়ে আমাদের বাধা ঘটে । বিগ্যাপতি কখনও 
কবিশেখর, কখনও কবিকণ্ঠহাঁর, কখনও কবিবল্লভ নামে আপনার ভণিত দিয়াছেন । অন্তু 
কবিও যে এ সকল ভণিতা প্রয়োগ করিতে পারেন না, এমন নহে। এক্প ক্ষেত্রে নিশ্চয় 
করিয়া বলা কঠিন যে, কোন্‌ পদটি বিদ্ভাপতির এবং কোন্‌ পদটি অন্য কবির। বিষ্তাপতির 
নামে পরিচিত বহু পদ গ্রীয়ার্সন সাহেব কর্তৃক অপরের বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে । ইহা 
নিশ্চিত জানা গিক়্াছে একাধিক যছুনন্দন, ১০১১ জন বলবামদীস, ৮ জন গোবিন্দদীস, 
২ জন রামানন্দ, ২ জন ঘনশ্যাম এবং ২ জন নরহবি ছিলেন। হ্থতরাং ভণিতাও সকল 
সময়ে আমাদিগকে নি£সংশয়দূপে কবি-নির্ণয়ে সহায়তা করে না। তাহা হইলেও সাহিত্যের 
ইতিহাসে ভণিতার বিশেষ মূল্য আছে। এই ভণিতা হইতেই আমরা জানিতে পারি-_ 
যাহ অন্য কোনও প্রকারে জানা সম্ভব হইত না_যে, চৈতন্যের পরে বঙ্গে অনেক মহিলা- 
কবি এবং মুসলমান পদকর্তার আবিতীব হইয়াছিল । 


| ৩] 

বৈষ্ণব পদীবলীর ভাষা-সন্বদ্ধে দুই-একটি কথা বলা আঁবশ্ক | ইহা হ্বীকার করিতেই 
হইবে ষে, পদাবলীর ভাষা আধুনিক কবিতার ভাষা হইতে কতকট পৃথকৃ্‌। ভাষার এই 
পার্থকাই যে অনেক সময় পাঠকের পক্ষে এই সকল কবিতার অর্থবোধের অস্তবায় সৃষ্ট 
করিয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই । এছন, পেখলু', ভেল, কহত, ডারত, রহ প্রভৃতি শব্দের 
ব্যবহার বৈষ্ণব কবিতায় এত অধিক যে, পড়িতে গিয়াই গোলে পড়িতে হয়। এই সকল 
পদ যখন আমরা! কীর্তনীয়ার মুখে শুনিতে পাই, তখন আমাদের তেমন অস্থবিধা হয় না; 
কারণ, কীর্তনীয়া “অলঙ্কার' বা “আখর" দিয়া ছুর্বোঁধ বা অপরিচিত শব্গুলিকে বিশদ 
করিয়। দেন। উদাহরণ-স্থরূপ যে-কোন পদ লওয়া যাইতে পারে । মনে করন কীর্নীয়া 
গোবিন্দদাসের একটি পদ ধরিয়াছেন £ 


কো কহ কাম অনঙ্গ । 
কেলি-কদখ্বমূলে সো! রতি-নায়ক 
পেখলু নটবর-ভঙ্গ | 
কীর্থনীয়। গাহিবার মুখে বলিলেন, “কে বলে তার অঙ্গ নাই গো? আমি এই এখনি দেখে 


প্রথম সংস্করণের ভূমিকা (৪১) 


এলাম। কূপ ধ'রে মদন দাড়ায়ে আছে। সেই রতি-পতি কেলি-কদন্বের মূলে 
নৃতযভঙ্গীতে দীড়াইয়া' আছেন, ইহা আমি প্রতাক্ষ দেখিয়া আসিয়াছি। পরে পদকর্তা 
বলিতেছেন যে, ই! তুমি ঠিকই দেখিয়াছ ; তবে সে মদন নহে, 'মদন-মোহন অবতার* | 


এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে, তবেই কবিতাঁগুলির মাধুর্য সকলের পক্ষে আম্বাদনযৌগ্য 
হইয়া উঠে। পদাবলীর মধো এই যে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত শব্ের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, 
ইহাকে সচরাচর 'ব্রজবুলি নামে অভিহিত করা হয়। অনেকে অনুমান করেন- ব্রজবুলি 
নামক তাষা মৈথিল ভাঁষার অনুকরণে স্মষ্ট হইয়াছিস। পিঙ্গলের ছন্দোগ্রন্থে ব্রজবুলির মত 
প্রারুতে বিরচিত রাধারুষ্জ পদের নমুনা! আছে । অবশ্ঠ পরবর্তী যুগে বিদ্যাপতির পদ সর্ধব্ত 
প্রচারিত হওয়াতে মৈথিল ভাষার অনেকটা প্রভাব এরূপ প্রীকুতের উপর পড়িয়াছিল। 
গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবির পদ বিদ্ভাপতির দ্বার বিশেষরূপে প্রভাবাঙ্বিত। মিশ্র ভাষায় 
বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হওয়ায় সে সময়ে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রচারে সুবিধা ঘটিয়াছিল বলিয়া 
মনে হয়; কারণ, সকল প্রদেশের লোকই বৈষ্ণব কবিতা সহজে বুঝিতে পারিত। বৈষ্ণব 
ধঙ্ের (প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বৈষুব পদাবলীও ভারতের বিভিন্ন স্থলে প্রচারিত হইয়াছিল । 
এখনও রাঁজপুতানা ও মধ্য তারতের কোন কোন রাজা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধন স্বীকার করেন। 
উড়িষ্যার রাজার! প্রায় সকলেই সেই মতাঁবলম্বী। বৈষ্ণব পদের প্রসার বাঁডাইবাঁর জন কবিরা 
হিন্দী, মৈথিল প্রভৃতি ভাষার বহু শব্ধ ও প্রিয়া! ব্রজবুপিতে গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই ভাঁষার 
আদি খুঁজিতে গেলে আমর] দেশীয় প্র।রুতের সঙ্গে সাক্ষাংকার লাভ করিব। 


ষাহা। হউক, মহাজন পদাবলী ব্যতীত অন্য কোথাও আমর] 'ব্রজবুলি'র সাক্ষা্ড পাই "11 
রাঁধাকুঞ্চ-লীলা-বিষয়ক পদে এই ভাষা ব্যবহৃত হয় এবং ব্রজ বা বৃন্দাবন বাধারুষ্ণের লীলাস্থলী, 
এই জন্যই বৌধ হয় এই ভাষার নাম ব্রজবুলি (ব্রজের বুলি বা ভাষা ) হইয়াছে । বৃন্দাবনে ও 
বাঙ্গালা ও হিন্দীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন একপ্রকার ভাষা ব্যবন্ৃত হয়। কিন্তু সে ভাষার সহিত 
পদাবলী-প্রচলিত 'ব্রজবুলি+র সম্বন্ধ নাই । মৈথিল, হিন্দী, উড়িয়া ও অসমীয়া ভাষার প্রভাব 
পদাঁবলীতে যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তাহার কারণ করধিদিগের ব্যক্তিগত পক্ষপাত ব্যতীত 
আর কিছুই নহে । নিজ নিজ দেশের ভাঁষ! সকলের নিকটই মিষ্ট লাগে। “দেপিল ব অন! 
সব জন মিঠঠা”। তাঁর পরে সংস্কৃত ভাষার প্রভাবও কম নহে। অনেক মহাঁজন-প? 
সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত, আবাবু অনেক পদ সংস্কতের অন্করণে গ্রথিত, যথা £ 

নন্দ-নন্দন চন্দ-চন্দন-গন্ধ-নিন্দিত অঙ্গ । 
জলদ-সন্দর কমু কন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ ॥ 

এই সকল কারণে পদাবলী সাধারণ পাঠকের পক্ষে কিছু দুর্বোধ্য হইয়া! পড়িয়াছে। 
পদাবলীর এই ছুর্ববোধ্যতা "দূর করিয়৷ যাহাতে সাধারণের পক্ষে ইহা! উপভোগ্য করা যায়, 
তজ্জন্ঠ এই পুম্তকে প্রত্যেক পদের নিম্নে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে । সর্বত্রই যে আমর! 
অর্থ ঠিক ধরিতে পারিয়াছি, বা! ব্যাখ্যা ষথাযোগ্যভাবে দিতে পারিয়াছি, তাহা সাহস করি৷ 
বলিতে পারি না। পদাবলীর মধ্যে একপ বনু ভাবসমৃদ্ধ কবিতা আছে, যাহার অর্থ বাহির 


করা বনু ভাষাতত্ববিৎ ভাবুক ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রমসাপেক্ষ। 
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(৪২) বৈষ্ণব পদাবলী 
[৪] 


বৈষ্ণব পদ্াবলীর দ্বার! বঙ্গদেশে এক বিপুল কাব্য-সাহিত্য গড়িয়! উঠিয়াছিল। যে যুগে 
এই সাহিত্য গঠিত হইয়াছিল, তাহাকে গীতি-কবিতার যুগ বল! হয়। এরূপ বিপুল গীতি- 
কবিতা-ভাগ্তার আর কোনও দেশের সাহিতো আছে কি না সন্দেহ। কি অদ্ভুত প্রেরণাঁর 
ফলে এই পদীবলী-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহ! জানিতে হইলে শ্রীচৈতন্। মহাঁপ্রতূর 
জীবনী ও তত্প্রচাঁরিত ধশ্শের সহিত পরিচয় থাক! একান্ত আবশ্যক | যদিও বিগ্যাপতি ও 
চণ্তীদাস চৈতন্যের পূর্ধে আবিভূত হইয়া কাব্য-স।হিত্যে অযুলা রত্বরাজি প্রদান করিয়া 
গিয়াছিলেন, তথাপি পর্দাবলীর প্রসার ও আদর চৈতন্যের আবিতভাবের পরেই বেশী হইয়াছিল | 
তাহার সমসাময়িক ও পরবর্তী কবিগণের দ্বারাই বৈষ্ণব কবিতার অফুরস্ত ভাগার রচিত 
হইয়াছিল । গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, নবোত্রমদাস, বলরামদাস, ঘমশ্যামদাস প্রভৃতি বু কবি 
সাহিত্যের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য । অবশ্য বিগ্যাপতি ৭ চণ্তীদাস গীতি-কবিতা 
সাহিত্যেব অবিসংবাদিত সম্রাট । পদাঁবলীর বচয়িতৃগণ প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা! ভজনের উৎকষের 
উদ্দেশ্টেই কবিত। রচন। করিয়াছিলেন, এই জন্য এই সকল কবিকে “মহাজন” আখ্যা দেওয়া 
হয়। সকল কবিই শ্রেষ্ঠ নহেন, সকল কবিতাও মনোজ্ঞ নহে; কিন্তু যে প্রেরণা হইতে এ 
সকল কবিতার উদ্ভব তাহ1 যে অসাধারণ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। 


এই গীতি-কাব্যের প্রধান উপজীবা শ্রীরাধারুষ্ণের প্রেম । দাম্পত্য প্রেম জগতের সমস্ত 
কাব্যকলার জীবন্ক প্রেরণা যোগাইয়া আসিতেছে; তাহার কারণ, রসই কাব্যের প্রাণ 
বা আত্মা। যেখানে রস বা আনন নাই, সেখানে কাবা নাই। দুঃখের অভিব্যক্তিতেও 
আনন্দ থাকিতে পারে ; স্থতরাং তাহাও “বিস” শবের অস্তভূত্ত । স্ুখ-ছুঃখ লইয়াই জীবন) 
সুখ-দুঃখ লইয়াই কবিতা । সমালোচক সত্যই বলিয়াছেন, “০৪০ 151109  06101)) 
01116.” জীবনের মধ্যে যত প্রকার রসানুভৃতি আছে, ভালবাসা তাহার মধ্যে শ্রেঠ। সেই 
জন্যই অস্থবাগ, মিলন, বিরহ, বেদনা লইয়াই জগতের শ্রেষ্ঠ কবিতা রচিত হইয়াছে। পুত্রের 
প্রতি মাতার সকরুণ স্নেহ, পুত্রের বিরহে মাতার কাতর ক্রন্দন, সখার জন্য সখার অসীম 
ব্যকুলতা, সখার সঙ্গে সথার নিবিড় সম্মিলন, নায়িকার প্রতি নায়কের প্রগাঢ় প্রাতি, নায়কের 
জন্য নায়িকার উতৎকঠা, প্রেমাম্পদের বিরহে বেদনাতুর হৃদয়ের মশ্মভ্দৌ হাহাকীর 
এই লইয়াই যাবতীয় কবিতা । বৈষ্ণব কনিতাঁয়ও এই সকল রসের অন্থবৃত্তি ও বৈচিত্র্য 
দেখিতে পাওয়। যাঁয়। প্রভেদ এই, সাধারণ কবিতায় সধ্য, বাংসল্য, দীম্পত্যপ্রেম মানুষের 
মধ্যে নিবন্ধ; বৈষ্ণব কবিতায় উহা শ্রীরুষ্ণের লীলা বৈচিত্রো ক্ফুর্তি লাভ করিয়াছে। 
বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিতো যে ভাঁবে সেই লীলা! বণিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, মানুষ 
যদি এ কবিতার অবলম্বন হইত, তাঁহা হইলে এঁ রসগুলি এ প্রকারে পরিণতি প্রাঞ্ধ হইত কি 
না সন্দেহ । বৈষ্ণব কবিতায় শ্রীদাম প্রভৃতি সখ! সধ্য-বসের প্রতীক । অত্যাগসহনে! বন্ধু: 
সমপ্রীণঃ সথা মতঃ? | সখা হইতে হয়ত এমনই হওয়া উচিত । ষশোমততী বিশুদ্ধ বাঁৎসল্যময়ী ; 
বাসল্য হইতে তীহাকে পৃথক করিয়া দেখিলে কিছুই থাকে ন1। শ্রীরাধিকা কষ্কপ্রেমের 
জীবস্ক বিগ্রহ-স্বরূপ ; তীহার জীবনের সবখাঁনিই সেই গ্রাতির মাধুধ্ে ভরপুর | 


প্রথম সংস্করণের ভূষিকা (৪৩) 


অনেকের মনে সন্দেহ হইতে পাবে যে, রাধারুষ্। যদি ভগবৎপদ্-বাচ্য হয়েন, তবে 
তীহার্দিগকে দিয়া সাধারণ মানুষের মত লীলাখেল! না করাইলেই ভাল হইত । এ স্থলে 
একটি কথা মনে রাখা! আবশ্তক যে, বৈষ্ণবর1 ভগবান্কে অনস্ত এশ্বর্ষের অধিকারী করিয়া 
আমাদের জীবনে হুথ-ছুঃখের পরপারে নির্বাসন করিয়া দেন নাই_-ইংরেজ কবি ধাহাকে 
বলিয়াছেন “2০০ লি রিও 0159 ৪101)979 ০ 0 ৪0:0৬,” শ্রচৈতগ্কা যে ধশ্খব 
প্রচার করেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ব এবং স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়া কথিত হইলেও তিনি যে 
জীবের একান্ত আপনার, তাহাই প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে । অখিল-রসামৃত-মৃণ্তি প্রীরুষ্ণ যে 
মান্ধষের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ, অতান্ত প্রেমাম্পদ, ইহাই শ্রীগৌরাজ-প্রচারিত ধর্মের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । আরও অনেক ধর্শমতে ভগবানের সহিত মানব নিকট-সম্বদ্ধ পাতাইবার চেষ্টা 
করিয়াছে । খুষ্টানের1 ভগবানকে পিতা বলিয়। সম্ভাষণ করেন, শৈবেরাও উপাশ্ত দেবতাকে 
এবপভাবে সম্বোধন করেন, শাক্তের! ইষ্টদ্েবতাকে "মা" বলিয়া ভাকেন। ভগবানকে 
একবার আপনার জন বলিয়! মনে করিলে সখা, পুত্র, প্রাণপতি, কিছুই বলিতে আর দ্বিধা 
হয় না। রামপ্রসাদ যে মুহূর্তে ভগবান্‌কে "মা" বলিয়া চিনিতে পারিলেন, তখনই তাহার 
কবিতার উৎস খুলিয়া গেল। তিনি কখনও তাঁহার সহিত খেল! করিতেছেন, কখনও 
কোন্দল করিতেছেন, কখনও তীহার নিকট আবদার করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যও যখন 
নিজের জীবনের স্থুখ-ছুঃখ, বেদনী-বাথার মধ ভগবানকে পাইলেন, তখন ঈশ্বরের এই্বরধা- 
মৃত রূপ আর রহিল না। হৃদয়-দেবতাকে লইয়া তখন কাঁব্যকলার সমস্ত বিলাসই সম্ভবপর 
হইল । 

'পূজ্যেঘগ্গবাগে। ভক্তিঃ,_ পুজনীয় ব্যক্তি প্রতি যে অন্থরাগ, তাহার সাধারণ নাম ভক্তি । 
কিন্ত এখানে ঈশ্বরে যে পরান্তরক্তি না প্রগাঢ় প্রেম, যে প্রেমসকল ভূলাইয়া! নেয়, যে প্রেমে 
ভেদবুদ্ধি থাকে না, যাহা আপনাকে সম্পূর্ণভাবে ভূলাইয়। দিয়া চরিতার্থতা লাভ করে, তাহাই 
ভক্তি | “সা পৰান্ুরক্তিরীশ্বরে' । এই পরান্রক্তি বা প্রেমই বৈষ্ণব কবিতার সবগুলি ঝরণার 
ধারা ছুটাইয়া দিয়াছে । ইহাই পদ-সাহিতো শ্রীচৈতন্তমহা প্রভৃর সর্বশ্রেষ্ঠ দান। ইহাই 
কাব্য-জগতে নতুন প্রেরণ। আনয়ন করিল। ইহারই জন্য বৈষ্ণব কবিতার মাধুর্য চির- 
নবীন ; বহুবার শুনিলে ৫ ইহ) পুরাতন হয় নী । রস-সম্পদেও এই জন্য ইহ! গরিষ্ঠ । একজন 
স্থধী সমীলোচক সত্যই বলিয়।ছেন, “ইহা৷ দূঢ়তার সহিত বল] যাইতে পারে যে, এরূপ শত 
শত পদ পাওয়া গিয়াছে যাহাতে কি শব্দ-লালিত্য, কি ছন্দের ঝঙ্কার, কি ভাবের চমৎকারিত্ব, 
যে দিক্‌ দিয়! বিচার করা যাউক না কেন, সেরূপ কবিতা শুধু ভারতীয় সাহিত্যে কেন, বোধ 
হয় বিশ্ব-সাহিত্যেও খুব কম আছে ।”* 

পদাবলী গীতি-কবিতার সমষ্টি হইলেও তাহাদের মধ্যে পরম্পর একটি সম্বন্ধ বহিয়াছে। 
এগুলি প্যাল্গ্রেভের (০1190 ?768৪০যঠ কবিতার মত খণ্ড কবিতা নহে, বরং 
ইহার্দিগকে খণ্ডকাব্য বলা যাইতে পাবে। লীলার বৈচিত্র্য অনুসারে কতকগুলি কবিত! 
গোষ্ঠ, কতকগুলি বিরহ, কতকগুলি মান- এইভাবে গ্রথিত হইতে পারে। কোন্‌ কবিতা 
কোন্‌ রসের বা কোন্‌ পর্য।য়ের অন্তর্গত তাহা সেই কবিতা দেখিলেই বুঝা যায়। বহু কবি 
* সতীশচন্দ্র রায়, এম" এ” “অপ্রকাশিত পদরতাবলীর ভূমিক।' । 


(৪৪) বৈষ্ণব পদাবলী 


'মনি'-সম্বন্ধে পদ রচন! করিয়। গিয়াছেন, সেগুলির মধ্য হইতে পদ বাছিয়! সাঁজাইলেই সুন্দর 
একখানি খওকাব্য হইতে পারে । কীর্তনীয়াগণ এইরূপভাবে পদ বাছিঘ্বা “পাল।” সাঁজাইয়া 
থাঁকেন। বর্তমান চয়নে সেরূপ রীতি সমাক অবলম্িত হয় নাই। “পদকল্পতর* প্রভৃতি 
সংকলন-গ্রস্থের উদ্দেশ্য লইয়। যে এই ক্ষুত্র গ্রন্থথানি গ্রথিত হয় নাই, ইহা অভিজ্ঞ পাঠককে 
বলিয়! দিবার প্রয়োজন নাই । নৈষ্ণব কবিতার আস্বাদন সকলে ষাহাতে স্বল্পপরিসরে পাইতে 
পারেন, তাহারই চেষ্টা কর] হইয়।ছে মাত্র । 
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পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব ধশ্মে এবং কাবা মাহিত্যে যে অপূর্ব প্রেরণা 
আনয়ন করিলেন, তাঁহা সম্পূর্ণ নূতন । গৃহত্যাগী, সন্গাসী, সর্ধন্থখলালসাবজিত চৈতন্যদেব 
প্রেমের এক নৃতন ব্যাখ্যা! দিলেন। পাধিব, প্রারুত প্রেমের সম্পর্ক লেশমাত্র পরিহার 
করিয়। তিনি এক অপ্রাুত স্বগীয় প্রেম-রাজ্যের সন্ধান জগতে প্রচার করিলেন । 
মধুব বৃন্দীবিপিন-মাধুরী-প্রবেশ-চাতুরী-সার । 
বরজ-যুবতী-ভাবের ভকতি শকতি হইত কার ॥ 


এই পদটিতে বাস্থ ঘোষের ভণিতা আছে ; কখনও কখনও নরহরি সরকার ঠাকুরের 

নামও দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়েই মহাপ্রভুর সমসাময়িক ; স্থতরাং তাহাদের চাক্ষুষ 
প্রমাণ অগ্রাহা কর! যায় না। তীহারা বলিতেছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ মধুর বৃন্দাবনের অপ্রারুত 
প্রেষমপুর্যে প্রবেশ করিবার সঙ্কেত আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তিনি না হইলে 
ব্রজরমণীগণের নিঃস্বার্থ ভক্তি বা প্রেমের কথ! জানাইতে কীহার শক্তি ছিল % বক্ত-মাংসের 
সংশ্ববহীন যে প্রেম, তাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিধল । 

আ'ত্মেক্দিয়-গ্রীতি-ইচ্ছ। তাবে বলি কাম । 

$ষ্েন্িয়-গরীতি-ইচ্ছ! ধরে প্রেম নাম ॥ 


দেহের তৃপ্তির সঙ্্ধ যেখানে আছে, সেখানে প্রেম হয় না। সর্বপ্রকারে দেহের সঙ্বনথ 
হইতে বিযুক্ত হইয়! চৈতন্যদেব স্বর্গীয় প্রেমের আস্বাদন পাইয়াছিলেন। তাঁহারই অভিব্যক্তি 
কাঁবোর শ্রীরাঁধা। শ্ররাধা প্রেমিকা, কষ্ণপ্রেমে জ্ঞানহারা, উন্মত্তা। কিন্তু শ্রীরাধা কে; 
ভগবানেরই প্রেম-রসমৃদ্টি, তাহারই হলাদিনী পক্তি। ভগবানের শক্তিতে জগতে কষ্টি-স্থিতি- 
প্রলয় হয় ; কিন্তু ভগবানের অনন্ত শক্তি ত ইহীতেই সীমাবদ্ধ নয়, তিনি রসম্বরূপ, আনন্দময়, 
পিরীতি বসের সার” । তিনি যেমন আপনার চিৎশক্তির দ্বারা আপনার তত আপনি 
অবগত হয়েন, তেমনি প্রেমস্বরূপ সা হলাদিনী শক্তির দ্বারা আপনাকে আপনি আস্বাদন 
করেন। স্কৃতরাং কৃষ্ণ ও রাধার মধো তত্বতঃ কোন ভেদ নাই। বৈষ্ণব কনিরা কৃষকে 
নসিকশেখর বা বসিকেন্দ্র-টুডামণি এবং বাঁধিকীকে সর্ধব বূপ-গুণের আধার নায়িকাগণের 
শিরোমণি করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন । 


প্রথম সংস্করণের ভূমিকা (৪8) 

[৬] 
চৈতন্যদেব রাধাকুষেণের পদীবলী দিনরাত আম্বাদন করিতেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে সদর 
দরজা বন্ধ করিয়া সারারাত্রি গান চলিত । পুবীতে স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ ও গোবিন্দের 
সপ্পে চৈতন্য কত রাত্রি নাচিয়! গাহিয়! কাটাইয়! দিতেন, তথায় অপর কাহারও প্রবেশাধিকার 


ছিল না। যখন সহম্র সহম্্র লোকের সঙ্গে তিনি নগর-কীর্তনে বাহির হইতেন তখন নাম- 
কীর্তন চলিত। 


অন্তরঙ্গ সঙ্গে করে রস-আম্বাদন। 

বহিরঙগ সঙ্গে করে নাম-স্কীর্তন ॥ 
চৈতন্তচরিতামবৃতে বণিত আছে, তিনি অস্তরঙ্গ ভক্তদের সহিত কত ছন্দোবন্ধে বাধাকষেের 
প্রেম আস্বাদন কৰিতেন ; ক্রমে সেই রসে বিভোর হইয়া তিনি জ্ঞানহারা হইয়া পড়িতেন। 

শ্রীগৌরাদ্দের জীবনে রাধার বিরহব্যথ। জীবস্তভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার 

উজ্জ্বল দ্নেহকান্তি শ্রীরাধিকার অনুরূপ ছিল। তীহার কষ্ণপ্রেমও শ্রীরাধার তন্ময়তা স্মরণ 
+বাইয়া দিত। এই রাঁধা-ভাঁবছ্যতি-স্থবলিত নবীন সন্গযাসী প্রেমের বন্যায় সার! বঙ্গদেশ 
ভাসাইয়্াছিলেন ৷ সেই প্রেমসিন্ধু হইতেই পদ্াবলীব্ূপ কৌস্তভমণির উদ্ভব । 


গোবিন্দদাস, নলরামদান এবং আধুনিক কালে কৃষ্ণচকমল গোস্বামী প্রভৃতি কবির 
রাখারুষ্ণের লীলা গৌর-প্রেম-রসপুষ্ট। যে “দিব্যোস্নাদ” গাহিয়া কৃষ্ণকমল পূর্ববঙ্গ মুখ 
করিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্যচরিতামুতেরই সারাংশ । এই প্রেমোন্মাদন1 পুরীর গম্ভীবায় 
সর্বদা প্রকাশিত হইত। অনেক বৈষ্ণব পদে কবিরা ঠতন্তদেবকে আকিয়া তাহাবই 
ীমুক্তিকে বাঁধাকুষ্ণের যুগল-মিলনের প্রতীক করিয়া দেখাইয়াছেন। একদিকে গৌরচন্দ্রিকা, 
অপর দিকে গৌরের শীলমোহর করা রাঁধাকৃষ্ণের পদ। এই দিকে গৌরলীল। স্মরণ করিয়া 
পধামোহন ঠাঁকুর গাহিলেন £ 


আজু হাম কি পেখলু নবদ্বীপ-চন্দ। 
করতলে করই বয়ান অবলম্ব ॥ 

পুন পুন গত!গতি করু ঘর পন্থ। 
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একাস্ত ॥ 
ছল ছল নয়নে কমল স্থবিলাস। 

নব নব ভাব করত পরকাশ ॥ 


অপর দিকে রাধামোহনের বনু পূর্ব্বে চণ্ডীদাস গৌরলীলার আগমনী হৃদয়ঙ্গম করিয়া 
গাহিয়াছিলেন £ 


ঘরেব বাহিরে দণ্ডে শতবার, 
তিলে তিলে আইসে যায়। 
মন উচাটন, নিশ্বীস সঘন, 


কাদ্ব-কাননে চায় ॥ 


(৪৬) বৈষ্ণব পদাবলী 


চৈতন্যের পরবর্তী রাঁধাকৃফ-পদ্দাবলীতে ত কথাই নাই, কিন্তু তাহার পূর্ববর্তী কবি 
চণ্তীদীসের কবিতায়ও তাহার আসন্ন লীলার পূর্বাভাস পড়িয়াছিল ঃ 


অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়। 
যেকরে কানুর নাম ধরে তাব পায় ॥ 
পায় ধরি পড়ে সে চিকুর গড়ি যায়। 
সোন।র পুতলি যেন ধুলায় লুটায় ॥ 


চণ্তীদাস তাহাকে দেখেন নাই-জগতে 'একমাত্র চৈতন্যই হরিনাম শুনিলে সকলের পায়ে 
গড়াগড়ি যাইতেন। চত্ডীদাদের রাধা এখানে গৌরলীলার পূর্বাতাস। কোন শ্রেষ্ট ধর্মবীর 
কিংব! কর্্ববীবের আগমনের পূর্বের শ্রেষ্ঠ লেখকদের আবির্ভাব হয়, তাহার। সেই ধর্মমবীর বা 
কশ্মবীরের আগমনী গান করেন, ভাবী ঘটন] তাহাদের হৃদয়ে ছায়াপাত করে । এইভাবে 
রূসো ও ভল্টেয়ার নেপোলিয়ানের আবির্ভাবের পূর্ত-স্থচনা করিয়াছিলেন এবং চণ্ডীদাস 
মহাপ্রভুর আবিভাবের পূর্বে তাহার লীলার স্থুর স্থুমধুর সঙ্গীতে বহিয়া আনিয়া ছিলেন । 
যখন বিছ্যাপতি বিসপী গ্রামে বসিয়! সংস্কৃত অলঙ্কারশান্ত্রের সঙ্গে স্বর মিলাইয়৷ রাধিকার 
বয়ঃসন্ধি বর্ণন করিতেছিলেন-_যখন লিখিতেছিলেন, “থীর নয়ন অখির কি ভেল” কিংব! 
“আধ আচর খপি, আধ বদনে হসি, আধহি নয়ান তরঙ্গ ।”--তখন নান্,রের কবি পূর্ববরাগের 
যে চিত্র উন্মুক্ত করিয়! আমাদিগকে দেখাইলেন, তাহাতে যৌবনাবেগের প্রসঙ্গ নাই। তীহা৷ 
ক্রিষ্ট-কশ্মী তপস্বীর__"জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো”_যে রাধিকা নীলার 
পরিয়া কৃষ্ণের বর্ণ-সাদৃশ্ট অন্থুভব করেন, এ রাধা সে বাঁধ নহে £ 


বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে 
যেমতি যোগিনী পার]। 
রাধা উপবাস করেন এবং গেকুয়া বস্ত্র পরেন। বস্ততঃ বেখুবীণার সঙ্গীতমুখর__নানা 
রাগালাপনে বিচিত্র-_পার্ধিব কাহিনীর চিহ্ন চণ্ডীদাসের পূর্বরাগে বেশী পাওয়৷ যায় না। 
যতই গভীরভাবে তাহাব গুঢার্থের বিচার করা যাইবে ততই দেখ। যাইবে, এখানে অন্থরাগের 
নামে ঘোর বিরাগ, সংযোগের নামে পার্থিব স্থুখ-তোগেয় সম্পূর্ণ বিয়োগ । প্রেমময়ের 
ৰাশীর স্থর শুনিলে ঘর আর ঘর থাকে না। তখন সংসারের সাধ্য কি তাহাকে কর্তব্যর 
বীধন দিয়া ঘরে আটকাইয়া রাখিবে? চগ্ডীদাসের কবিতায় সর্বত্র সেই বৈরাগ্যের স্থরটি 
শুনিতে পাওয়। যায়। 
চণ্ডীদাসের বনু পদে একাগুভাবে প্রেমাম্পদের চরণে আত্মসমর্পণের কথা আছে ; যথা, 

“কানু অন্থ্রাগে এ দেহ সঁপিনধ তিল তুলসী দিয়া।” তিল তুলসী দিয়া-_অর্থাৎ সমস্ত 
স্বত্ব পরিত্যাগ কৰিয়া__তীহার অনুরাগে দেহ সমর্পণ। বিষ্াপতির প্রার্থনার পদেও এই 
স্থরুটি পাওয়া যায় ঃ 

দেই তুলসী তিল, এ দেহ সমপিলু 

দয়া জন্গু ছোড়বি মোয় ॥ 


প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ১৪৭) 


বলিতেছেন--আমার চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় তোমার সেবায় চিরতরে নিযুক্ত করিব 
সংসারে দাবী-দীওয়া আমার উপর আর রহিল না, আমি একেবারে তোমারই ছইলাম। 

সমস্ত বৈষব পদেই এই বিশ্বনিয়স্ত। আনন্দময় পুরুষবরের ধীশীর স্থর ধ্বনিত হইতেছে । 
কীর্তনগানের গৌরচন্দ্রিক। শ্রোতার লক্ষ্য সেই দিকে আকৃষ্ট করিয়া অধাত্ম-রাজ্যের দিকে 
ইঙ্গিত করে। 

ডি: 
বৈষ্ণব কবিদিগের অধ্যাত্মভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহীদের আর একটি দ্দিক আছে 

_ তাহা কবিত্বের দিকৃ। বৈষ্ণব কবিতা সমুদ্রগামী নদীর ন্যায়। নদী চলিয়াছে; ছুই 
দিকে তটভূমি, তাহা! আনন্দ-কলরবে মুখরিত হইয়া নদী চলিতেছে; ছুই ধারে ফল-ফুল- 
সমন্থিত তরুলতা, জন-কোলাহল, পল্লীর অপূর্ব সৌন্দর্ধা, ফুলের বাগান। কিন্তু যখন নদী 
মোহনায় আপিল, তখন সে-সমস্ত দৃশ্ত সে পশ্চাতে ফেলিয়। আসিয়াছে, আর মে বিহগ কৃজিত 
জন-কোলাহল-মুখরিত, উদ্যান-সঙ্কুল বনভূমি-এ সকলের কিছু নাই-_সম্মুখে ছূর্ভেদ্য 
প্রহেলিকার মত অসীমের প্রতীক মহাসমুদ্র। বৈষ্ণব কবিতা নানারূপ পার্থিব সৌন্দর্য্যের 
পথ বাহিয়া চলিয়াছে-_কিন্তু তাহার পরুম লক্ষ্য সেই অজ্জেয় ছুরধিগম্য মহাঁসত্য । বি্ভাপতি 
রাধার মুখে বলিতেছেন-__হে কৃষ্ণ! তুমি আমার মাথার ফুল, চোখের কাজল, গলার মুক্তাহার, 
তাহা হইতেও বেশী, তুমি আমার নিকট পাখীর পাখা__তোমাঁকে ছাড়া আমি একেবারে 
অচল হই-_মাছের পক্ষে জল যাহা, তুমি আমার কাছে তাহাই, জল হুইতে তুলিলে সে তখনই 
মরিয়া যায়-_-আমি তোমীকে সব দিয়াছি। কিন্তু "মাধব তু কৈছে কহবি মোয়”__ 
আমার সর্বস্ব দিয়া ও আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই। তুমি আমার শিকট ছুজ্ঞেয-_ 
মাধব, বল তুমি কে এবং কেমন ! 

রাধা কাহাকে তাহার সর্বস্ব দিয়াছেন ?- সর্ববন্থ দিয়া শেষে পরিচয় পিজ্ঞাসা,_এ মন্দ 
নয়। প্রেমিক এত তপশ্তার পর বুঝিতেছেন-_ধাহাকে তিনি আপন হইতে আপন মনে 
করিয়াছিলেন, তিনি পরাৎপর, অবাঙমনসগোচর | বৈষ্ণব কবিতা এইভাবে জানা পথ 
দিয় লইয়৷ যাইয়। অ-ঞ্রানার সন্ধান দেয়। 


এই ভাবের পদ চণ্তীদাসেরও আছে । রাধিকা পরকে আপন করিয়াছেন, আপনার 

জনকে পর করিয়াছেন ; ঘরে মন নাই, ঘর বাহিরের মত হইয়া গিয়াছে-_-আর বাহিরে 
অভিসারে যাইয়া যেন আসল ঘর পাইয়াছেন। সারারাত্রি জাগেন_ এবং দিনের বেলায় 
ঘুমে এলাইয়! পড়েন_-“রাতি কৈলাস দিবস, দিবস কৈলাস রাতি” কিন্তু ধাহার জন্য তিনি 
এই সর্ধন্বত্যাগী প্রেমসাধন! করিলেন, যে প্রেমে প্রাকৃতিক নিয়মের বিপর্যয় করিয়া! অসাধ্য- 
সাধন করিলেন, সেই পুরুষবরকে ত মূহূর্তকালের জন্তও আপনার জন বলিয়া মনে করিতে 
সাহস করেন নাই। এত করিয়াও “বুঝিতে নারিস্থ বন্ধু তোমার পিরীতি ।” এত ভালবাসা 
দিয়াও সব্বদা 

এই ভয় উঠে মনে এই ভদ্ব উঠে। 

না জানি কার প্রেম তিলে যেন টুটে । 


(৪৮) বৈষ্ঞব পদাবলী 


বৈষ্ণব কবিতা এই সমীম ও অসীমের সন্ধিস্থলে। সসীমের মধ্যে সমস্ত নরলোকের 
সৌন্দর্য, বাণীকুঞ্জের সার কবিত্ব ; এবং হঠাৎ সেই কবিতার সুর বদলাইয়। যায়, আসল 
পাঁওয়| জিনিস হারাইয়া যায় এবং সমন্ত বিষমটা-যাহা পরিফাঁর বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহ! 
--জটিল এবং অম্পষ্ট প্রহেলিকার মত হইয়া! দাড়ায়। তখন প্রগাঁ আলিঙ্গনেও আলিঙ্গনের 
স্পৃহা মিটে না, শত শত বাঁসম্তী রজনীর ক্রীড়া-কৌতুকেও হৃদয়ের ক্ষুধার তৃপ্তি হয় না। জন্ম 
ভবিয়া রূপ দেখিয়াও রূপের তৃষ্ণা মিটে না। এ কি অফুবস্ত রহন্ত। এই অপার আনন্দের 
পর-পার দেখা যায় না। 

রাধার তপস্া। যোগীর তপশ্তা,_সারারাত্রি আঙ্গিনায় জল ঢালিয়া পিচ্ছল পথে যাতায়াত 
শিক্ষা করেন, প্রিয় ষখন ডাঁকিবেন, তখন সে দুর্গম পথে যাইতে হইবে,পথে কাটা বিছাইয়া 
ছুই চক্ষু বুজিয়া তিনি সারাবাত্রি পথ হাটেন, অমাবগ্তা-বাত্রিতে কণ্টকাকীর্ণ পিছল বনপথে 
তাহাকে বাঁশীর সর শুনিয়া 'রু্ণ কৃষ্ণ বণিয়া যে ছুটিতে হইবে! এই মকল পদে পারিবের 
সঙ্গে অপ'ধিবের মিলন, বিয়োগাগ্ মাটে।র সমস্ত কাকণ্য অথচ তাহা পি'ডির পর সিডির 
যায় প্রেমের উচ্চ স্বর্গরাজ্য পৌছ। ইয়া! দেঁয়। 

আমর। পূর্ববঙ্গ-গীতিকা"র পার্ধিব প্রেমের চূড়ান্ত দৃশ্য দেখিয়াছি । ভালবাসার জন্ 
মানুষ যত কুচ্ছ সহা করিতে পারে, পল্লী কধিরা সেই পরিণামের কিছুই বাদ দেন নাই। 
প্রসাদ-স্বামী কুটিরবাসিনীর পায়ে সর্বস্ব বিকাইয় দিয়াছেন; কুটিরবাসিনী আহার প্রেমের 
প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ উত্তাল নদী-তরঙ্গে জীবন ভাসাইয়! দিয়াছে । কত বিরহীর অশ্রু, মনস্তাপ 
ও দীর্ঘশ্বাস, কত নিরাশ প্রণয়ীর আত্ম-সমর্পণ ও হতা, কত প্রেমিকের শ্বেতাজন্বন্দর 
নির্মলতা, কত বীরোচিত ধৈর্ধায ও মূর্ত সহিষ্ণুতা পল্লী-গীতিকাগুলির পৃষ্ঠা উজ্জল করিয়াছে। 
কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের পদাঁবলীতে প্রেমের গতি আরও অগ্রসর হইয়া, যাহা লক্ষ্যের অতীত 
সেই মহাঁসত্যকে অবলধন করিয়াছে । কাজলরেখাব সহিষ্ণুতা, মহুয়ার ক্রীড়াশীল বিচিত্র প্রেম, 
মলুয়ার ও চন্্রীবতীর নিষ্ঠা, কাঁঞ্চনমালার প্রেমের অগ্নিতে জীবন-আহুতি--এক কথায়, যে- 
কোন কালে যে-কোন নায়িক] প্রেমের পথে চলিয়া যে সকল অমান্ুষী গুণ দেখাইয়াছেন,_ 
রাঁধা তাঁহাদের সকলের প্রতীক। বাঁধার পূর্বর।গ, অভিসার, মিলন, মান, পিরহ ও ভাব- 
সশ্মিলনের পরে প্রেমের কথ! ফুর|ইয়া গিয়াছে । কবিরা পরথিবী আকিয়ছেন এবং স্বর্গও 
আকিয়াছেন_কিন্ত বৈষ্ণব কবিরা পৃথিবী ও স্বর্গ এক কারয়া দেখাইয়াছেম--ঙাহীদের 
আক] ছবি যে সতা, চৈতন্যদেন তাহারই প্রমাণ। 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা"় নায়িকাদিগকে 
প্রেমের যে উত্ত্দ শিখরে -দখিতে পাই, তাহা হইতে বৈষ্ণব কির বৈকু্ঠ আর দুরে, 
মনে হয়, গীতিকার নায়িকাদের আর এক-এক ধাপ পরে বৈষ্ণব কবিদের গণ্তী স্থরু হইয়াছে । 
শত শত সতী যে চিতীয় পুড়িয়। ছাই হইয়াছে, সেই চিতার পৃত বিড়তি হইতে রাধিকার 
উদ্তব। সেই সকল 'সতী' ও নায়িকা হবা-স্বরূপ, কিন্তু যখন সেই হব্য হোৌমাগ্সির আহুতি 
হয়, তখন তাহার নম হয় “রাধা-ভাব?। | 

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন 
শ্রীগেক্তরনাথ মিত্র 


মণ্তম মংস্বরাগর উুমিকা 


শুধু বাঙ্গালার নয় আধুনিক ভারতীয় আর্ধ সব ভাঁখারই পুরানে! সাহিতো জয়দেবের 
গীতগোবিন্দের গীতগুলি লইয়াই বৈষ্ণব পদাবলীর আশু । বৈষ্ণব পদাবলী নাঁমটি আধুনিক 
কালে দেওয়া। তবে পদাবলীর নামকরণ জয়দেবই করিয়াছিলেন । শ্রচৈওন্য কষ 
বিরহ-ভাবনায় যখন অস্থির হইয়। পডিতেন তখন জযদেব-বি্য।পভি-চ গ্রীধাসের গান শুনিপে 
ধৈর্ধ মানিতেন । এই হুইতে বৈষ্ণব সমাজে পদ্াবলীর সমাদর এবং বৈষ্ণবসাধনার অঙ্গ রূপে 
পদাবলী রচনার ও গানের রীতিমত অনুশীলন চলিতে থাকে । বৈষ্ঞব পদাবলী নামটিও 
এখন হইতে সার্থক হইল । 

বৈষ্ণব-পদবলী-রচয়িতারা তাহাদের পূর্বজ ও প্রাচীন পদাবলী-রচয়িতাদের “মহাজন, 
( অর্থাৎ উত্তরসাধক মহাপুরুষ ) বলিয়া শ্রদ্ধী দেখাঁইতেন। খধাহারা পদাবলী সংগ্রহ 
করিয়াছেন তীহার৷ যে-সব প্রাচীন রচনায় কবির স্বাক্ষর পান নাই এবং অন্য শত্রেও কবির 
ধাম জানিতে পারেন নাই তখন মহাজন” বলিয়া সেই পদগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন । এই 
স্তরে বৈষ্ণব পদাবলীর নামীস্তর মহাজন-পদাবলী | জগদ্বন্ ভদ্র খিনি আপুনিক কালে 
প্রথম পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি 'মহাজন-পদ বশী" নাম দিয়াই ছুই খণ্ডে 
বিগ্যাপতির ও চশ্ীদাসের পদানলী ছাপাহয়।ছিলেন । পদ ধাহারা রচনা কবিয়াছেন 
তাহারা পরবভভীকালে মহাজনরূপে গণ্য হইয়াছেন । এইজন্য পদ গাকিতে গাহিতে শেছে 
ভণ্িতা উচ্চারণ করিবার সময় কীর্তনীয়ারা করজোড়ে নমস্কার করিয়া পদকর্তা-মহাজনের 
প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞপন করেন। পদের শেষে ছুই ছত্রের মধ্যে কবির নাম সগ্গিবিষ্ট থুকে। 
ইহাকে বলে 'ভণিতা”। জয়দেবের গানে স্বাক্ষরছত্রে প্রীয়ই 'ভণতি', 'ভণিতম্* ইত্যাদি 
পদ আছে। বৈষ্ণব পদকর্তারাও প্রায়ই 'তণে”, ভিণই” ইত্যাদি পর ব্যবহার করিয়াছেন | 
ইহা হইতে পদসংগ্রহকতারা পদমধ্যে কবির স্বাক্ষরযুক্ত ছত্রদ্ধয়ে “ভিত” একটি উদ্ধাবন 
করিয়াছিলেন । 

পদাবলীর নামের মত রূপও জয়দেবের দেওয়া । জয়দেবের গানে যেমন বৈষ্ণব 
পদীবলীতেও তেমনি সাধারণতঃ দ্বিতীয়-তৃতীয় ছত্রদ্য় ( জয়দেবে কখনও . কখনও শুধু 
তৃতীয় ছত্র ) “ঞ্রবপদ” ব1 থধুয়া'। প্রতোক ছুই ছত্র গাওয়া হইলে পর ধবপদ গাহিতে 
হইত। ঞুবপদ বাঁদে জ্য়দেবের অধিকাংশ পদে ছত্রসংখ্যা ষোল, একটি পদে দশ, একটি 
পদে নয়, বাকি পদটিতে বাইশ। বৈষ্ঞন পদীবলীতে ছত্রসংখা সাধারণতঃ বারে! কিংবা 
চৌদ্দ, দৈবাৎ যোৌল ও দশ । দশের কম ছত্র নাই বলিতে হয়। শেষ ছুই ছত্রে কবির নাম। 
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(৫৯) বৈষ্ণব পদাবলী 


সেই সঙ্গে ঈশ্বরের অথবা গুরুর কিংবা গুরুস্থানীয়ের নামও থাকিতে পারে । বিদ্যাপতির 
পদাবলীতে তাহার পোষ্টা রাজার ও রাণীর অথবা অপর কোন সুহৃদের নাম পাওয়া যায়। 
পরবর্তীকালে বিগ্ভাপতির মত ভপিতা শুধু একজন কবি, গোবিন্দ কবিরাজ, দিয়াছেন । 
শেষ ছত্রে দীনতাজ্ঞাপন অথবা আত্মকল্যাণ কিংবা শোতৃকলাণ কিংবা কামনা জয়দেবে 
আছে, বৈষ্ণব পরাঁবলীতে বেশী করিয়া! আছে। 
জয়দেবের পদাবলীর বিষয় বাধারুষের মান ৪ মানভঞ্জন-লীলা । বৈষ্ণন কবিতার 
বিষয় প্রধানত: ব্রজে রুষ্ণলীলা। তাহার মধ মুখ বাধারুষ্কের বিচিত্র প্রণয়লীল]। 
রু্ণের শৈশব ও বাঁল্যলীল1 অনেকটা গৌণ | চৈতন্তলীলাও বৈষ্ণব পদ্াাবলীর বিষয়ীভূত। 
তবে বিশেষ করিয়া চৈতন্যেব বালালীল ও সন্ন্যাস নৈষ্চব কবিদের উদ্দীপিত কবিয়াছিল | 
প্রধান বিষয়ীভৃত না হইয়া « চৈতম্ বৈষ্ণব পদাবলীর ( ষোড়শ শতাব্দের দ্বিতীয় পদ হইতে) 
আছ্যপ্ত জুড়িয়া আছেন । বাংসলা বসময় পদীবলীর কথা ছাড়িয়। দিলে বৈষ্ব পদাবলীর 
পট একটি মাত্র মৃপ্তির ছারা অধিরুত | সে মুষ্টি বিরহিণী রাধার । কুষ্ণবিরহবিধুর চৈতন্তের 
আদলে এ মৃণ্তি আকা । বিরহিণী গাধার ছবি চৈতন্যের বিরহমৃস্তি দেখার আগেও বাঙ্গালী 
বৈষ্ণব কবি আকিয়াছিলেন, আর আগেকার কবিদের তে] কথাই নাই । কিন্তু যাহার! 
মহাভাবমিশ্রিত চৈতগ্তকে দেখিয়। অথবা তাহার কথা শুনিয়া ও অনুভব রাখিয়া রাধার ছবি 
আকিয়ছিলেন তীহাদের রঙে রেখায় এমন একটি ভক্ভিনম্্র গভীর ব্যাকুল] আছে যাহা 
বৈষ্ণব পদদাীবলীকে মহীয়ান্‌ করিয়াছে । দুইটি +বিতা৷ উদ্ধত করিয়া আমার বক্তবা পরিষ্ফুট 
করিতেছি । ছুইটিউ ষোড়শ শতাবের রচনা । প্রথমটি প্রথম পাদে লেখা, দ্বিতীয়টি চতুথ 
পাদে। 
নিম্বো্ধীত পদটি মুরারিগুপ্ের প্রথম জীবনের রচনা । তিনি চেঙন্যের চেয়ে বয়সে 
কিছু বড ছিলেন । প্রথম জীবনে চৈতন্য তাহার সঙ্গে বযুল্তবং আচরণ করিতেন । মুরারি 
চৈতন্যকে ঈশ্বরের অবতার তাবিতেস। কিন্তু গানটি যখন লিখেন তখন চৈতন্যের বিরহদশ। 
ঘটিতে বিলঞ্চ ছিল । মুরারির এই পদটি খুব উৎকৃষ্ট বৈষ্ন পদাবলীর মধ্যে না ফেলিলে 
দোষ হয় না। বাপ কেন, যেকোন ছুপত-প্রেমক্তিষ্ট নায়িকার উক্তি বলিয়া নেওয়া! চলে । 
সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও । 
জীয়ন মবিয়] ষে আপনা খাইয়াছে 
তারে তুমি কি আব বোঝাও ॥ঞ। 
নয়ন-পুতলী করি লইলে] মোহন রূপ 
হিয়ার মাঝারে কারি প্রাণ । 
পিরীতি-আগুনি জালি সকলি পোডভাইয়াছি 
জাতি কুল শীল অভিমান ॥ 
ন] জানিয়। মূঢ় লোকে কিজানি কি বলে মোকে 
না করিয়ে শ্রবণ-গোঁচবে | 
শ্বোত-বিথার জলে এ তরঙ্গ ভাসাইয়াছি 
কি করিবে কুলের কুকুবে ॥ 


সপ্তম সংস্করণের ভূমিকা (&১ 


খাইতে শুইতে বরৈতে আন নাহি লয় চিতে 
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়। 
মুরারি গুপতে কহে পিবীত এমতি হেলে 


তার যশ তিন লোকে গায় ॥ 


দ্বিতীয় পদটি গোবিন্দদাস চক্রবতীর বচনা। হইনি শ্রনিবাস আচার্ধের শিত্ 

ছিলেন। পদটি রাধার প্রেমব্যাকুলতা৷ কৃষ্ণের উদ্দেশে নিব্দেন-রূপে বগিত। এ 
পদ বৈষ্ণব পদাবলীব বাহিরে ফেলা অসম্ভব। শুধু 'ব্রজবিহারী, 'বংশীধারী', শাম 
রয়” 'বাধাকান্ত” ও “গোপনারী আহে বলিয়াই নয়, সমস্ত পদটি মধ্যে ষে দীন আতি 
ফুটিয়া৷ উঠিয়। শেষ ছত্রে ষে নিখুঁত নিটোল অন্ুভূতিতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সত্যতার 
প্রতিষ্ঠা শ্রচৈতন্ঠে | 

শুন সুন্দর শ্যাম এ্রজবিহা রা । 

হৃদিমন্দিবে বাখি তোমারে হেরি ॥ 

গুরুগঞ্জন চন্দন অঙ্গভূষ| | 

বাধাকান্ধ নিতান্ত তন ভগস।॥ প্র ॥ 

সম-ণৈল কুলমান দূর করি। 

৩খ চরণে শরণাগত 1কশোবা | 

আমি ঝুবধপিণী গুণহীনী গোপনাপী। 

তুমি গজন রঞ্ন বংশাধারী ॥ 

আমি কুলট। কলক্ষী সৌভাগ্যহীনী | 

তুমি রসপা্ডত রূস-চুড়ামণি ॥ 

গোবিশ্দীস কহে শুন শ্যামরায়। 

তুয়। বিনে যোর চিতে আন্‌ নাহি ভায়॥ 


চৈতন্তের পূর্বে € জয়দেব ছাড়া । অথবা চৈতন্তের সমকালে বৈষ্ণণ পদাবলী আখাান 
অনুসরণ কবিয়া। ধারাবাহিকভাবে রচিত হইত ন। অখব। পালাবন্দিভাষে গা ওয়া ও হইত ন1। 
তখন সাধারণ গানের মত ছুটুকৌঁভাবে গাওয়া হইত । লীলানুসাবে দাবাবাহিক পদরচন। 
শুরু হইল চৈতন্তের তিরোবধানের বেশ কিছুকাল পরে। 


বুন্দাবনে কৃষ্ণপ্রেমলীল। জরদেবের আগে আদির্সাঞ্ু৬ ছিল। পে বস গীতগোবিন্দে 
সম্পূর্ণভাবে নিফাশিত না হইলেও ভঞ্ডিরসের ছিটাফৌটা তাহাতে সঞ্চারিত হইয়াছিল। 
জয়দেবের পবে ধীহার। গান লিখিলেন তাহার। রসের দিক দিয়া সংস্কৃত অলঙ্কারশান্তে নিদিষ্ট 
পথ ধরিলেন। এই পথ জয়দেবহ নিদেশ করিয়াছিলেন । ভদ্র সাহিত্যের বাহিরে 
রাধাকৃষ্ণলীলাকাহিনী সম্পূর্ণভাবে আদিরসের গ।ঢতা ত্যাগ করিতে পারে নাই । চৈতন্যের 
সময় হইতে বাঙ্গালা দেশের বেষ্কবধর্মের মধুররসের ( অথা২ রাধারুষ্খপ্রেমরসের ) ম্ধাদ। 
সবোপরি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে কৃষ্ণলীলার প্রেমক।হিনীকে সেহু অনুসারে গড়িয়া লইতে হইল । 
এই কাজ করিলেন রূপ গোস্বামী । তিনি 'ভক্তিরসামুতসিন্ধু' ও উজ্জলনীলমণি' বই ছুইট 


(৫২) বৈষব পদাবলী 


পিখিন| কুন্গলীলার সরণি বীধিয়! দিলেন। লীলার ছুই ভাগ হইল- ব্রজলীলা ও 
নিত্যলীল।। ব্রজলীলায় ভাগবতপুরাঁণে বিত অবতার কৃষ্ণ ও বলরামের সমস্ত ঘটনা। 
কংসের কারাগারে জগ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বারকায় বিহার পর্যস্ত। তাহার মধ্যেও 
ব্রঙ্গলীলাকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হইল। যশে।দার ঘরে আসার পর হইতে অঞুবের সঙ্গে 
মথুরাযাত্র। প্য*্ যে সব লীল। তিনি করিয়।ছিলেন সেগুলিকে ভগবানের অবতাবের কাজ 
পল। চলে ন। | কেশ-না ব্রজ্শীল। ভুভার -. জন্য হয় নাহ, পর্মসংরক্ষণের জন্যও নয়। 
সে শ্রপু নিজের বিলাস। তাই রূপ গোস্বামী ব্রজলীল।কারা কৃষ্ণকে অবতারের উধ্বে” স্থান 
পিয়া পলিলেন “অবতারী”, যিনি এবতার নখ্ন, যিনি শিজের অংশকল।কে অবতীর্ণ করান । 
রাম, বলর।ম ইত্যাদি অবতার, “এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ, | কিন্তু কৃষ্ণ অবঙার নহেন । 
তিনি অবত|পী, কিষ্ণগ্ড ভগবান্‌ স্বয়ম্ঃ । 

রুষ্ণের ব্রজলীল। নৈমিত্তিক ধিলস। তিনি দ্ব'পরঘূগে এক বিশেষ সময়ে এই 
পীল| করিয়ছিলেন। গোলোকে উহার নিত্যলীল।। সে লীলা ব্রজলীলারই মত শবে 
নিঙাপামে কুষ্ণ চিরকিশোর--তাই সেখানে আহার শিশুলাল। নাই । 

ব্রলীলার বিষয় পৃধাগত। রূপ গোস্বামী কেবল ভদ্রপ্চিবিগঠিত ঘটনা ও ভাব 
ণ7 দিলেন । আর তিনি মে নিত্লীলার উদ্দেশ দিলেন সে অন্রসারে কৃষ্ণ।স কবিরাজ 
ধস্কতে গোবিন্দলীল।মত মহাকাব্য লিখিয়। গোলোকে বাধাকুষ্ণের অষ্টপ্রহর লীলা ণণন। 
করিলেন । অতঃপর বৈষ্ণণ কবিরা রূপ গোস্বামী অনুসরণে ব্রজলীলা এবং কুষ্দাস 
কবিঝ।জের অগ্সপণে নিভ্লীলা বর্ণনা করিয়া পদাবলী রচনা করিতে লাগিলেন । নিত্যলীল] 
লইয়া রচিও পধ|বলীর বিশেষ নাম পগ্ডাত্সিকা পদাবলী” । 'অষ্টপ্রহর” অথবা "িব্বিশ 
প্রহর” সংকীতন অনুষ্ঠানে দ গাত্মিক-পদীবলা গাওয়া হইত | | 

রূপ গোস্বামী যে ব্রঙ্গলীলার দঈ।ড়া বাঁধিয়া দিশেন তাহার অভিবিভ্র, কিছু কিছ নৃতন 
কাহিনী পে পদক্তাদের দ্বীরা। সন্নিবিষ্ট হহয়ািল। যেমন হৃবলমিলন, কলঙ্কভঞ্জন, 
“রাই বাজ।? ইত্যাদি । 

পদাবলী-কীর্তন পদ্ধতি যাহ এখন অবধি ৯পিতেঙে আহার প্রবর্তন করিয়াছিলেন 
নরোন্তম দ।স। তাহার আগে পদাবলী সাধারণত; প।লবন্দিভাবে গাওয়া হইত না। 
হইলেও তাহা ধর্সাহ্টানের অপরূপে পরিগণিত ছিল না। জয়দেবের সময় হইতে পদাবলা 
গানের যে পীতি মিথিলয় ৭ বাঙ্গ।ল|য় চলিত ছিল ভাহার।ই আধারে নরোম পদাবলী-কীতনের 
ঠাট বাধিয়া দিলেন । এহ্‌ ঠাটের অপরিহ।ধ অঙ্গ হইপ মুদঙ্গ বাধা । কয়েকটি দেবমু্তি 
গ্রতষ্টাৰ উপলক্ষ্যে নধোত্বম পদাবলী-কীতনে বড় আসব করিয়াছিলেন । সেই আসরে 
খেল বাঙগাইয়।ছিলেন দেবীধাস। নরে।ভমের সঙ্গে ইহার কুতিত ম্মরণীয়। নবোত্বমের 
আগে আন্ুষ্ঠানিকভ।খে পদালী-কীতন শ্রীথণ্ডে বঘুনন্দন প্রব্তন করিয়াছিলেন। তাহার 
কোন বর্ণনা পাওয়া যায় নাই । তবে ষোডশ শতাব্ধ শেষ হইবার পূর্ব হইতে শ্রণ্ড কীতন 
গানের কেন্দ্ররপে পরিগণিত ইইয়।ছিল। ষোড়শ-সপ্তদশ-আষ্টাদশ শতাবের বিশিষ্ট পদ- 
তারা শ্রীণ গড অঞ্চলের অর্িবাসী ছিলেন । এই অঞ্চলেই কীতনশান সধাধিক পরিপুষ্টি 
লাভ করিয়াছিল । 


সম সংস্করণের ভূমিকা (৫৩) 


সপ্তদশ শতাবে পদাবলী-কীর্তনের তিন-চারিটি রীতি দেখ গিয়াছিল। প্রাচীন 
রীতি নবোত্বমের দ্ধার। বিধিবদ্ধ হইয়া তাহার ও তাহার সুহৃদ শ্রীনিবাস আচারের শিশ্য- 
প্রশিষ্যদের ঘার। ব্যাপকভাবে 'অন্ুশীলিত হইয়াছিল । নরো গমের তিরোধানের পর এই 
প্রাচীন রীতি বিশেষভাবে অন্শীলিত হইতে থাকে বিষ্ণুপুরে মল্পরাজসভার পৌষকতায়। 
পরবর্তীকালে বিষুপুরের কীর্তন-পদ্ধাতি একটু অন্ত রকম ধাচের হইয়া পড়ে । নরোত্তমের 
প্রবতিত কীর্তন-পদ্ধতির নাম হয় গরাণহাটা | অনেকে মনে করেন যে, এই নাম 
নরোততমের নিবাস খেতবীগ্রামের পরগণার নামের ( গড়ের হাট )বিকৃত রূপ । বিষুপুরে 
কীর্তন-গান যে ঠাট লইয়াছিল তাহার নাম হইল “ঝাঁড়খণ্রী”। বিঝুর তখন ঝাড়িখণ্ড 
( ঝারিখণ্ড ) প্রদেশের অন্ততৃক্ত ছিল । 


শ্রীথও, কাটোয়া ও নিকটণতী অঞ্চলে নিতানন্দের ও তাহার বংশীয়ের শিষ্ত- 
প্রশিষ্যবা কীতিন-গানের যে বীতি খাঁড়। করিয়াছিলেন তাহ দেশী গানের ০৩ খানিকটা 
মিশিয়াছিল। এই রীতির নাঁম ননোহরশাহী' | এই নামের পরগণাঁয় ধছু বিশিষ্ট পদ- 
কতা ও কীর্তন-গায়ক উদ্ভুত হইয্মাছিলেন । মনোহরশাহী-কীর্তনের কেন্দ্র হইয়াছিল শ্রথ গড । 
আরও একটি কীর্তন্গান পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়! যায়। নাম 'রেনিটি”, রাণীহাট 
পরগণ।র নাম হইতে উৎপন্ন । বর্ধমান জেলার পৃধাংশে এই পরগণ।। হয়ত কুলীনগ্রাম 
এই পদ্ধতির উৎপত্তিস্থল । গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আদি পাঠস্বান কুলীনগ্রাম । চৈতন্বের 
জন্মের পূবে এখানে মালাধর বস্থ ও হরিদাস ঠাকুপের মাহায্ো খৈষ্কব ভক্তিধর্ম প্রচ|রিত 
হইয়াছিল । 
পালাবন্দি কীর্তন-গানের আসরে প্রথমেই চৈত্ন্য-বিষয়ক পদ গাহিতে হয়। এই 
গানের নাম 'গৌরচন্দ্রিক । পালার বিষয় ও বিশিষ্ট রসের সঙ্গে গৌরচন্দ্রিকার মিল থাকা 
আবশ্যক । যেমন বাসস্তী রাসলীলার একটি গৌরচন্দ্রিক! ( “তহ্চিত গৌরচন্দ্র' )। 
মধু খতু যামিনি স্থরধুনি-তীর | 
উজর স্থধাকর মলয়-সমীর ॥ 
সহচর-সঙ্গে গৌর নটরাজ। 
ফীরুয়ে নিকুপম কীর্তন-মাঁঝ ॥ ঞ ॥ 
খে।ল-করতাল-ধ্বনি নটন-হিলোল । 
তুজ তুলি ঘন ঘন হরি হরি বোল ॥ 
নরহরি গদাঁধর বিহরই সঙ্গ । 
নাচত গা কতন্ু'বিতঙ্গ ॥ 
কোকিল-মধুকর পঞ্চম ভাষ। 
নয়নানন্দকস্পহু করয়ে বিলাস ॥ 


সপ্দশ শতাব্দের মধাভাগ হইতে পদাবলী-সঙ্কলন শুরু হয়। এই কাজ উনবিং* 
“ভাবের উপক্রম পর্য ₹ চলিতে থাকে | পদ্দাবলীশ্সঙ্কলন গ্রস্থের মধ্যে চাব্িখানি সবিশেষ 
মূল্যবান্। প্রথম গ্রন্থ রামগোঁপাল দাসের “রসকল্পবল্পী” সপ্তদশ শতাব্ের সপ্মম দশকে 


(৫৪) বৈষ্ণব পদাবলী 


সঙ্কালিত হইয়াছিল। বইটি এখনও ছাপা হয় নাই। বামগোপালের জন্ম পদকর্তা ও 
কীর্তনীয়ার বংশে । নিজেও পদকর্তা এবং সম্ভবতঃ কীর্নীয়া ছিলেন । রামগোপাল 
শ্রাবণের বঘুনন্দন বংশীয্ষের শিষ্য ছিলেন। দ্বিতীয় গ্রস্থ 'ক্ষণদ1 গীতচিস্তামণি' যীহার 
সঙ্কলন তিনি একজন বড় পণ্ডিত ও বৈষ্ণব-সাধক ছিলেন । নাম বিশ্বনাথ চক্রবর্তী । গ্রন্থখানি. 
বৃন্দাবনে সন্বলিত হইয়াছিল আঙমানিক ১৭০৪ খুষ্টাব্দে। বিশ্বনাথ নিজেও পাকর্তা 
ছিলেন । বিশ্বনাথের বইখানি সংকল্পিত সংকলনের প্রথম খণ্ড মাত্র। তৃতীয় গ্রন্থ বাধা 
মোহন ঠাকুরের '“পদাম্ৃত সমুদ্র”, আনুমানিক ১৭৩০ খষ্টান্দে ২২কলিত। রাধামোহন শ্রীনিবাস 
আচার্ষের বংশধর | তখনকার কালে বাঙ্গাল! দেশে বৈষ্ণব পণ্ডিতদের ইনি প্রধান ছিলেন। 
শুধু পদসংকলন করিয়াই রাধামোহন ক্ষান্ত হন নাই, সংকলিত পদগুলির টীকা ও লিখিয়া- 
ছিলেন সংস্কৃতে । চতুর্থ গ্রন্থ বেঞ্চবদীসের পিদকল্প তরু” বৃহত্তম সংগ্রহ, পদীবলী-সংখ্যা চারি 
হাজারের উপর | “বৈষ্ঞবদাস+ ছদ্মন।ম, আসল নাম গোকুলানন্দ সেন। পদকল্পতরুর 
সংকলনকাল আনুমানিক ১৭৫০ খুষ্ট/ব্দ | অন্য পদসংগ্রহ ও বিবিধ বৈষ্ণব গ্রচ্থে বু অতিরিক্ত 
পদ পাওয়া! গিয়াছে । সবগুলি জড়ো! করিলে সাঁত-আট হাজারের কম হইবে না । 

উনবিংশ শতাব্ধে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে বৈষ্ণব পদাবলীর কথা প্রথম 
তুলিয়াছিলেন মহাপগ্ডিও মনম্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র। জগদন্ধু মৈত্র বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের 
পদাঁবলী ছাপাইয়। বাঙ্গালী পাঠকের কাছে বৈষ্ণব কবিতার প্রথম উপস্থাপন করিয়াছিলেন । 
অবশ্য একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইহার অনেক আগেই অল্পন্ব্প বৈষ্ণব পদাবলী বটতলার 
প্রকাশকেরা ছাপাইয়।ছিলেন। কিন্তু সস্তা কাগজে অপরিচ্ছন্নভাবে মুদ্রিত বই ইংরেজী 
শিক্ষিতেরা অবজ্ঞা করিতেন । জগছন্ধু মৈত্রের বই« ভাল প্রচারি৩ হয় নাই। তাহার 
পর যখন অক্ষয়চন্ত্র সরকার চণ্তীদাস, বিদ্াপতি ও গোবিন্দদাসের পদাবলী সম্পাদন কবিয়। 
বাহির করিলেন ৩খনই সাহিত্যপ্রিয় শিক্ষিত পাঠকের দৃষ্টি বৈষ্ণব পদাঁবলীর উপর আকুষ্ট 
হইয়াছিল। তাহার পর অনেকেই পদীবলী-সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন । বিগ্ভাপতির 
পদাবলী সঙ্কলন করিয়াছিলেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, চণ্ডীদাসের নীলরতন মুখোপাধ্যায়। রমণী 
মোহন মল্লিক কয়েকজন বিশিষ্ট পদকর্তার পদাবলী শ্বতন্ত্রভাঁবে ছাঁপাইয়াছিলেন। জগছস্ধু 
মৈত্র চৈতন্ত-পদাবলী সংগ্রথ করিয়। “গৌর-পদতরঙ্গিনী” সঙ্গলন করিলেন । 

বৈষ্ব পদ্দাবলীর বিষয়বস্ত সঙ্কীর্ণ, ভাব স্থনির্দি্ই । সেই কারণে পুনরুক্কি অত্যন্ত 
প্রকট। পদকর্তারা সকলেই ভাল লিখিতেন এমন নয়। তবে কীর্তনগানের স্থরতালের 
আবরণে পদের ভাষা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে বলিয়া পুনরুক্কি অরুচিকবর হয় না। তবে 
আধুনিক পাঠক যখন পদাবলী পড়েন তখন স্থরতালের অভাবে ভাষার দৌবল্য ও ভাবের 
কুত্রিমতা৷ রসগ্রহণে বাধা দেয়। সেইজন্য ভালে। ভালে পদ নির্বাচন করিয়া একটি আঁধুনিক 
কালের উপযোগী ছোট পদীবলী-সংকলন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 
সহযোগিতায় বাহির করিলেন । বইটির নাম পিদ্বত্বীবলী'। ইহাতে বলরামদাসের 
কয়েকটি নূতন পদ আছে। শ্রীশচন্দ্র বলরামদাসের বংশধর ছিলেন । 

পুরানো পদাবলী-সংকলনগুলি কীর্ন-পদ্দাবলী-রচয়িতা ও গাঁয়কদের ব্যবহারের 
জন্ গ্রস্থিত হইয়াছিল । সেইজন্য বিষয়, রস 'ও ভাঁব পর্যায় অনুসারে পদগুলি সাজানো । 


সম সংস্বণের ভূমিকা (৫৫) 


বৈষ্ণব পদীবলীর রস পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে গেলে যেমন তাহ গানে শুনিতে হইবে তেমনি 

বৈষ্ণব-অলঙ্কারশান্ত্রের অনুসারে ব্রজলীলার বিষয়, রস ও ভাবপর্যায়ও জানিতে হুইবে। 

প্রাচীন পদাবলী-সংগ্রহ মোটামুটি কৃষ্ণলীলা বিষয় ও ভাব অনুসারে ছুইটি পর্যায়ে নিবন্ধ 
হইয়াছে। প্রথমে মাতী-পিতা, সখা-সখীদের সঙ্গে বিবিধ লীলা । দ্বিতীয় রাধার সঙ্গে 
একান্তে প্রেমলীল]। 

(১) কৃষ্ণের জন্মোংসব ( নন্দৌৎ্সব ), রাধার জন্মোংসব, কষ্কের শৈশবলীলা, বাল্যলীলা, 
কৌমারলীলা, গোষ্টলীলা, গোবর্ধনধারণ, শারদর।স, বাসগবাস, হোরি, দানলীলা, 
নৌকাবিলাস, দোল, ঝুলন, কালিয়াদমন, অক্রুর-আগমন, মথুরা-গমন, ক্রঙ্জজনের 
বিরহ বিচেষ্টিত। 

৬২) বাধার পৃবরাগ+, রুষ্ণের পৃররাগ, রাধার ও কুষ্ণের রূপান্ুরাগ*, রাধার অভিসার 
উদচ্চোগ, মিলম বেশ ধারণ 'বাসকসজ্জ।', বিভিন্ন খতুতে অভিসার, কৃষ্ণের অনাগমনে 
রাধার ছুঃখ ( খিশ্তিতা” ), মান, কুষ্চকে প্রত্যাখান € কিলহাস্তরিতা” ), দৌত্, 
প্রেমবৈচিত্্য, আক্ষেপান্থর/গ, বসোদ্গার*, নিত্যর।স, রুষ্ণের বিরহ আশঙ্কা ( “ভাবী 
বিরহ" ), কৃষ্ণের মপুরাগমনকালে বিরহছুঃখ । “ভবন বিরহ” ), বিরহসপ্তাপ ও বৈরুধ, 
প্রলাপ, স্বপ্ররসোদগার, ভাবোল।স। 
বৈষ্ণব পর্দীবলীতে দুইটি ভাষারীতি দেখা যায়। একটি সাধাসিধ। বাঙ্গালা, আর 

একটি সোঞ্জাস্থজি বাঙ্গীলা নয়_ব্রজবুলি। ব্রজবুলি নামটি আধুনিক কালে দেওয়া । 

'অনাধুনিক কালে পদকর্তার। ও কীর্তনীয়ার৷ দুইটি ভ।ষারীতিকে ব্বতন্ত্র ৰপিয়া মানিতেন এমন 

কোন নির্দেশ পাওয়া যায় নাই। ষোড়শ শতাবের শেষভ।গ, যখন হহতে রূপ গোস্বামীর 

নির্দিষ্ট সুত্র অনুসারে পদাবলী রচিত হইতে শু হইল, তখন হইতে অধিকাংশ পদকর্তার 
কোৌঁক পড়িয়াছিল ব্রজবুলির উপর | ব্রজবুলির শব্দ, পদ, অস্বয়, বাগ.বিধি € ছন্দে অবহট্ঠ 
হইতে মৈথিলী ভাষায় পরিগৃহীত হইয়া বাঙ্।লা দেশ, চলিত হইয়াছিল। সেইজন্য ব্র্ববুলি 
ভাষায় ঠাট বাঙ্গালী পদ্দকততাদের কাছে ব্রজভাষার । মখুরা-বুন্দাবন অঞ্চলের হিন্দীর ) মত 
লাগিত। বাঁধারুষ্ ব্রজ্রধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অতএব এই ভাষা তাহ।দের কথিত ভাষার 
সঙ্গে সরাসরি সম্পন্ত বলিয়া হয়ত তাহাদের অস্ফুট বারণ ছিল। তাই কেহ কেহ হহাকে 

'ব্রজভাষা” বলিয়া ছিলেন। পদাবলীতে ব্রজজবুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইবার আসল 

কারণ ছন্দস্থভগত1 | ব্রজবুলির পদ বাঙ্গালা পদের মত স্বরাস্ত নয়, এবং ছন্দে মাত্রাগ 

বলিয়। শব্দের অক্ষরের মাত্রা-নিয়মনে স্বাধীনতা আছে । মাত্রাছন্দে ধ্নিঝস্কার তোল] অনেক 


১। পুর্ববরাগস্ প্রেমের প্রথম পদক্ষেপ, প্রেমে পড়া । নানা রকমে ঠইতে পাবে চোখে দেখষা। 
&ণ শুনিয়া, ছবি দেখিয়া অথব। স্বপ্নে দোখয়া। 

২। অনুরাগ-্প্রেমের দ্বিতীয় অর্থাৎ গাড় অবহ্া। ঝপানুগাগ কূপ দেখিয়া প্রেমে গাটভা- 
প্রাপ্তি। আক্ষেপানুরাগলঅনুবাগের আাধিক্যে উদ্জাপ হঠয়া অনুপাত প্রিষকে” শিজেকে ও সথজনকে 
৬ৎসনা। 

রী ৩। প্রেমবৈচিত্ত্য-গাচ অনুরাগ । 
৪। বসোদগার-্গাট পেমে উদভ্রান্ত অবস্থায় 'বগত দনের স্রথস্্তিব রোমঞ্ন । 


(৫৬) বৈধব পদ্দাবলী 


সহজসাধ্য ছিল। এমন কি ব্রজবুলির ছন্দংস্পন্দ বাঙ্গা'লায় সৃষ্টি কর! প্রায়ই অসম্ভব ছিল। 
অথচ ব্রজবুলির ব্যাকরণ বাঙ্গালার মত দুঢ় নিয্মমবদ্ধ ছিল না, শব্দের বহর ইচ্ছামত ছোট বড় 
করিবার স্বাধীনত| ছিল। তা ছাড়া ব্যঞ্চনধ্বনিবন্থল সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার ছিল নিরবাধ। 
বাঙ্গাল! পদের প্রয়োগ ও নিষিদ্ধ ছিল না। স্থতরাং যেমন তেমন পদ ব্রজবুলিতে খাঁড়া করা 
মোটেই শক্ত কাজ ছিল না । তা! ছাড়! খোলের বোলের সঙ্গে ব্রজবুলির কাটা কাটা ছন্দ 
তাল খুব মিল খাইত। কল্পিত উদাহরণ দিয় বক্তবা পরিস্ফুট করিতেছি । জ্ঞানদ্বাসের 
একটি বাঙলা পদের গ্রথম ছুই ছত্র নেওয়া যাক। 


সহচর-অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেল ইয়া । 
চলিতে না পারে খেপে পড়ে মুরছি়! ॥ 


এখামে আমরা শুধ “গোরা” পদের স্থানে 'গৌর+, “নিমাই» প্র? ইত্যাদি দুই অক্ষরের 
প্রতিশব বসাইতে পারি । কিন্তু ব্রজবুলিতে নাশ।ভাবে বলা যায়। যেমন, 


(১) সহচর-অ্গতি হীলন অঙ্গ । 
চলইতে মুহু করু ধরণী-সঙ্গ ॥ 


এখ|নে কক" স্থানে কির” অথব] “করে” বসানো যায়। দ্বিতীঘ ছত্ এমনও লেখা ধায় 
(২) ক্ষণহি করল পু ধরণী-স্গ ॥ 
করু অবলম্বন সহচব-অঙ্গ। 
মুরছি পড়ত ক্ষণ পহু গতিভর্গ ॥ 
সহচবর-অর্গ পর হিলন পনু। 
চলই ন পারই মুবছি পন ॥ 


বাঙ্গ'লায় একমাত্র 'করিল' পদের স্তনে ব্রজবুলিতে পাই অন্তত তিনটি অতিরিক্ত পদ “করল”, 
করু, কির? । পাঙ্গালায় সপমীতে শু একটি পদ “মঙ্গে, কিন্তু ব্রজবুলিতে অতিরিক্ত পাই 


“অঙ্গ', 'অঙ্গতি, 'অঙ্গপর ইত্যাদি । অথ।২ ছুই অক্ষরের পদের স্থানে ইচ্ছামত তিন অথবা 
চারি অক্ষরের পদ ও ব্যবহার কব। যায় । 


ব্রজণুলির ছন্দে মাত্রাবত্ত জয়দেবের থেকে নেওয়া । তবে গীতগোবিন্দে যে ছন্দোবৈচিত্রা 
আছে তা বৈষ্ণব পদাবলীতে নাই. যদিও গীতগোঁবিন্দে নাই এমন ছুই একটি ছন্দোরপাস্তরও 
বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখ! দিয়াছে । জয়দেবের গানের ভাষা সংস্কত। সংস্কৃত শবে স্বরপ্বনির 
ন্বতা ও দীঘত্ব অপবিবর্তণীয় এসং পদের বানানে নির্দিষ্ট। ভ্রজবুলিতে তেমন নয়। 
এখানে শ্বরধ্বনিব মাত্রা বানান অনুযায়ী নয়, উচ্চারণ অন্ঠযায়ী। স্থতরাং কান ছুরম্ত না 
£ইলে ব্রজবুলির কবিতার ছন্দংম্পন্দ ঠিকমত ধরা যায় না। 


ব্রজবুলি-পদ্দাবলীতে যে কয়টি প্রধান ছন্দঃ মিলে তাহ] বিঙ্গেষণ করিয়া এবং রে 
সপে খিলাইয] দেখাইতেছি | 








সপ্তম সংব্করণের ভূমিকা 
১ ছুই সমান অধে বিভক্ত যোল মাত্রার ছন্দ 
জয়দেব 
মুন রব লোঁকিত ; মণ্ডন লীল!। 
মপুরিপুরহমিতি ব্নন 
পদীবলী 


বা দিসি আট রিট রর 


হাঁথক দূরপন | মাথক ফুল১। 


। ০ 
বারি... বিজি সরি কির হরি 


নয়নক অঞ্জন মুখক তান্বল' ॥ 


২. তিন ষতিভে (৮,৮, ১২ ) বিভক্ত আঁটাশ মাত্রার ছন্দ 











জয়দেব 
বঙ্গনি জনিত গুরু- লাগর রাগ-ক- 
বায়িতমলসনিমেষম | 
বহতি নয়নমনথ-: রাগিব কুট 
মুদিত রসাভিনিবে ভি নিবে শম ॥ 
পদাবলী 
নীরজ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে 
2 
দিদি 
বিকশিত ভাব-কদ্ব॥ 


(৫৭) 


এখানে “নীরজ” এব গা দীর্ঘ কিন্তু “নীর” এব নী? হনব | “নিন্দু বিন্দু” পড়িতে হউবে 


“বি ছু বি ছু” “চুয়ত” পড়িতে হইবে “চুয়ত” | 


এই ছন্দে ব্রজবুলিতে অতিরিক্ত মাত্রা! সংযোগে কিছু নৃতন রূপ পাইয়াছে। যেমন, 


ডি | ব্যাটা হাটি বি ০. শিট 


(ক) গগনে অব ঘন মেহ দারুণ 


সপ সি হি | ইপিআর 


সঘনে দামিনী চমক | 


১ দুইটি স্থরই দীর্ঘ পড়িতে হইবে । শেষ স্বর বিয়া ত্ৃস্ব পড়িলেও চলে । 
২ *স্ঠবুলা1” ( অথবা! “বল” ) পড়িতে হইবে | 

৩ «কষায়িত” শব্দের “ক*-এর পর দ্বিতীয় ঘতি পড়িয়াছে। 

ল- 298? ৪. 


(৫৮) বৈষধব পঙ্দাব্লী 


(খ) চম্পক-শোন-কু- স্থম কনকাঁচল 


বর উর উদ্যান স্ির অশটি খআাি বর্গ সি আর 


জিতল গৌরতন্-লাবণিরে | 


৩. ন্তিন যতিতে বিভক্ত ( ১০, ১০, ১৪ ) চৌত্রিশ মাত্রার ছন্দ 


জয়দেব 
্মরগরলখগুন' মম শিরসি মগ্ডনং 
দেহি পদ-পল্পপমূদাবম | 
অলতি ময়ি দারুণে! মদন-কদনানলো! 
হর তদুপাহিতবিকারম ॥ 
পদাবলী 
কাছে তু কলহ করি: কাঁপ্র-থখ তেক্জলি 


স্পপস্জ্পি | সপির্টি  সিপ্টি শি | সপ আট ব্যঞলা আআ | উপর 


অব সে বসি বোয়সি কাহে বাধে। 


মেরুসম যান করি ।  উলটি ফিরি বৈঠলি! 


আগ বন্যার ত্র আস পর সর 


নাহ যব চরণ পরি সাধে ॥ 
এ ছন্দ পদ্দাবলীতে অষ্টাদশ শতাব্ধের আগে পাই নাই । 


৪. চারি ধতিতে বিভক্ত ( ১২, ১২, ১২, ১* ) ছেচলিশ মাত্রার ছন্দ ( জয়দেবে নাই ) 


_ সিট সপ পির | রর বটি সি অর হার রি _ সি সস 


জু বিকচ কুস্থম পুঞ্জ 876 গু গু% ৃ 


টি ইভ _ 


কুঞ্জরগতি গল্িগমন মগ গল কুলনারী | 


অজ রি পিউ | ৮, আজ 


ঘন-গঞ্জন চিকুর পুগ্ত মালতি ফুল মালে রপ্ । 
অঞ্জনযূত কক্ষনয়নী | ধঞ্জগতি-হারী | 


€ তিন ষতিতে বিভক্ত ( ৬, ৬, ১* বাইশ মাত্রার ছনা ( জয়দেবে নাই, রূপ 
গোহ্বামীর 'গীতাবলী”তে আছে )। 


বূপ গোত্বামী 


টি বি দি | বি অপর | আর 


কুর্বতি কিল কোকিল কুল 


০০ সারার 


উজ জল-কল-নাদম। 


সগডম সংস্করণের ভূমিকা (৫৯) 


৬ ইউপি সাদি আর্ট | সি এ আআ অনি আচল | 


এ আআ ঈগ (উতর বাগ 


পদাবলী 


ধৈর্ঘাং বূহু | ধৈর্ধ্যং রভ | 
গচ্ছং মথুরায়ে | 


২৮১ ০০ আহি ক উদ সপ্ত সর উইক. _ 


ঢুড়ব পুরি ূ পতি গ্রতক্ষে | 


৯ রর || উট রগ কি 


যাহা দরশন পাওয়ে | 
(ক প্রথম দুই যতিতে একমাত্রা করিয়া বেশি দিয়া ( ৭, ৭, ১* ) 


বূপাত্যর 


০ ০ ] ০ 
জিতি কুঞ্জর- ] গতি মন্থর ; 


চলত সো বরনারী | 
|. শক! 


বংশীবট | ঘাঁবট তট 
বনহি বন হেরি। 
এই ছুই ছন্দ অষ্টাদশ শতাব্দের আগে চলিত হয় নাই। 


৬. ষোল মাত্রার ছন্দ, প্রথম দুই মাত্রা ্রন্ব, অতিরিক্তবৎ ৷ দীর্ঘস্বরে ঝোঁক আছে 
ছক এই রকম 


ন্‌ 
পা রী বিজ 
স্টার জগ দি 


গুরু-  গঞন চন্দন |অঙ্গত- | যা 
রাধা-: কাস্তনি-[তাত্তত- | বতর- [সা॥ 


প্রাকৃত হইতে গৃহীত সংস্কৃতে তোটক ও পজ ঝটিক। ছমোর ইহ! সগোত্র | 


বৈষ্কব পদ্াবলীর ইতিহাসে তিনটি প্রধান স্তর । এক চৈতন্য-পূর্ববর্তী, ছুই চৈতন্ত 
সমকালীন, তিন চৈতন্ত-পরবর্তা । চৈতন্য-পূর্ববর্তী স্তরে আমা জয়দেব ছাড়া ছুইজন প্রধান 
কবিকে পাই- বিস্াপতি ও চণ্ভীদাস। বিষ্াপতি মিথিলার লোক, পঞ্চদশ শতাবে 
বিষ্যমীন ছিলেন । বাঙ্গালা দেশে তাহার পদাবলী চৈতন্যের সমকালেই খুব সমাদূত ছিল । 
বিস্তাপতির গানে ঠচতন্তের আগ্রহ মৈথিল কবির রচনাকে বাঙ্গালী বৈষ্বের কাছে প্রিরতর 
করিয়াছিল । পরবর্তী শতাব্দে বৈষ্ণব সাধক-কবিরা জয়দেব ৪ চণ্ডীদাসের লঙ্গে 


(৬০) বৈষ্ণব পদাবলী 


বিচ্যাপতিকেও “রসিক” অর্থাৎ সিদ্ধহত্ত বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন । বিচ্যাপতি নামে 
বাঙ্গালী কিও পদ রচনা করিয়াছিলেন । সে পদাবলী বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি-_ছুই ভাষা 
ছাদেই পাওয়া! গিয়াছে । বাঙ্গাল! পদগুলি বাঙ্গালী কবির রচন! বলিয়! সঙ্গে সঙ্গে ধর! 
পড়ে । কিন্তু ব্রঞ্জবুলি পদগুলির সন্ধে সংশয় বহিয়া যায় | 

বি্ভাপতির জীবিতকাঁল সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি নিসংশয় সে, তিনি অন্তত ১৪৬০ 
খু অনি জীবিত ছিলেন । কিন্তু চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অন্তমা'ন ছাঁড়া উপায় নাই। চৈভন্ত 
চণ্তীদাসের কষ্ণচলীল। গান শুনিতেন। স্থতরাঁং তিনি চৈতন্যের পূর্ববর্তী । কিন্তু কতদিন 
আগেকার লোঁক ছিলেন তিনি, তাহা বলিব।র উপাঁয় নাই । চগ্ডীদাীসের সমন এখানেই 
শেষ নয় । চণ্ীদাসের নাঁমে অজন্্র পদ পাঁওয়| গিয়াছে । সেগুলির অধিকাংশ যে চৈতন্য- 
পূর্ববর্তী চণ্তীদাসের নয় সে বিষয়ে মতান্তর নাই। যেগুলি বাকি থাকে তাহা লইয়া পর্ডিত- 
সমাজে মতভেদ আছে । তবে এটা অন্বীক(র কর! যায় শ1 যে, চৈঙগ্-সমকালীন « চৈতন্তা- 
পরবর্তী পদকর্তারদ্দের অনেক ভাঁলো পদ পরে চগ্ডীদাঁসের ভণিতা যুক্ত হইয়াছে। 

প্রস্তুত সংকলনে যে সব পদকর্তার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই কয়জন 
স্নিশ্চিততাঁবে চৈতন্য-সমক।লীন-_ 

গোবিন্দ ঘোষ, বাস্থদেব ঘোষ, বামানন্দ বসত, বংশীবদন, নরহরিদাঁস ( পদটি 
য্দি নরহরি চক্রবর্তীর ন] হয়), শ্রীরঘুনন্দন . পদটি যদ্দি তাহার নিজের লেখা! হয় ), মাধব 
( পদগুলি যদি মাধব আচার্ধের অথব]। মাধব ঘে|ষের হয় ), জ্ঞানদাস, বলবামদাস ( প্রাচীনতর 
কবি ), অনন্থদ।স (যদি ইনি মনন আচার্য হন )। 

চৈতন্ত-পরবর্ী পদাবলী তিন উপস্তরে জ!গ কখি.5 হয়। প্রথম, ষোড়শ শতাবের 
মধ্যভাগ হইতে সপ্ধদশ শতকের মধ্যভগ ; প্বিতীপ্ধ, সঞ্দশ শতাব্খের মধ্যভাগ হইতে 
অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাঁগ ১ তৃতীয়, অষ্টাদশ এঙাবের মধাভাগ হইতে উনবিংশ শতাঁবের 
প্রারস্ত | 

প্রথম উপস্তবের মুখ্য পদকতার চৈতন্তের সাক্ষ।ৎ ভক্তের শিষা ও অন্থশিষ্য ৷ তীহাঁদের 
মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন নিত্যানন্দ-পত্ধী জাঞ্চবীর অথবা নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রের শিষ্ত ও 
প্রশিত্ত । কেহ কেহ ছিলেন শ্রীথণ্ডের নরহরিদীসের অখবা রঘুনন্দনের শিল্কা ও প্রশিষ্য। 
অনেকেই ছিলেন শ্রীনিবাস আচাধের অথবা নবোত্মের শিষ্য ও প্রশিষ্য । প্রস্তত সংকলনে 
এই পদকরতীরা প্রথম উপস্তরের মধো পড়েন-_ 

নরোতিম, “ছুখিনী” ( অথাৎ শ্ঠামানন্দ ) দুইজন গোবিন্দদীস । কবিরাজ এবং 
চক্রবর্তা ), যছুন।থ, যছুনন্দন, বল্লভ ( বল্লভদ!স এবং কনি বল্পভ ), কানাই, শেখর (রাঁয়শেখর 
এবং কবি-শেখব ; দ্বিতীয় স্তরেও এক কর্দিশেখর ছিলেন বলিয়া অনুমান হয় ), ভূপতি, 
শ্যামদাস, ঘনশ্যাম । 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপস্তরে ও গুরুপরম্পরাক্রিমে পদাঁবলী-রচন] চলিয়াছে। দ্বিতীয় 
উপস্তরের মধ্যে পড়েশ-__ 

বিপ্রদাদ ঘোষ, নাসির মামুদ, ঘনরাম দাস, গগদীনন্দ, বাঁদবেন্দ্র, বৃন্দাবন, প্রেমদীস, 
বাধামৌহন্‌। 


সপ্ধম সংস্করণের ভূমিকা (৬১) 


তৃতীয় উপন্তরের অন্তর্গত হইতেছেন-__ 

চন্দ্রশেখর ও শশা ( শশিশেখর )। 
এই দুই নাম ভিন্ন বাক্ির না হওয়। অসম্ভব নয়। 

বৈষ্ণব-কতাদের সময় বিচারে একট] বড় অস্থবিধা এই যে, এক নামে একাধিক 
পদকতা ছিলেন । যেমন বলরাম দাস নামে তিন চারি জন, বললভ নামে চারি পাঁচজন, 
ইত্যাদি ইত্যাদি । অথচ ইহাদের অধিকাংশের তণিতাটুকু ছাঁড়। কোন পরিচয় নাই। 
এইজন্য অধিকাংশ পদকর্তার কালবিচাব নিতাস্তই আন্গমানিক | 

যে কীর্নগান এখন অধানওঃ শ্রাদ্ধবাসরে আমদের পরিচিত সেহ পঞ্গাত তৃতীয় 
উপস্তরে উদড্ভুীত। এ পদ্ধতিতে পদকে দাঘায়িত করিয়া গাওয়া হয়। ছুহ উপায়ে তাহা 
সাধিত হয়। ছত্রের সঙ্গে অথবা ছত্রকে ভাঙ্গিয়৷ তাহার সপ্গে ব্যাখ্যাত্মক অথব। অন্যরকম 
ভাবপরিবর্ধক ছোট বাক্য অথবা বাক্যাংশ যোগ কর! হয়। ইহ]কে বলে “আখর”, “আখর 
দেওয়।” । অথবা পদের মধ্যে কিছু ব্যাখ্যাযুলক অথব] ভাঁববিস্তাবক একাধিক ছত্র যোগ 
কর। হয়। এ ছত্রগুলি অগ্পবিস্তর গণ্থে ষা পদ্যহত্র এবং এগুলিকে পদ্দের ব|হিবে আনিয়া 
দেখিলে স্বতন্ত্র রচনা হিস।বে মুল্য দেওয়া যায়। ইহার নাম 'তুক”। আখর ও তুকের 
উদাহরণ দিতেছি । 

বৈষ্ণব পদাবলী গেয় কবি৩1। বেঞ্ব পদাবলী পুণ মুল্য গানে না শুনিলে 
উপলব্ধ হয় না। ৩থে হহার স।ধাএণ গানের মও ছুরের বাহক, ছন্দোবন্ধ বাকাঞ।লময় নয়। 
পাঠ্য গাতিকাবিতায় অপেক্ষিত কাবারপ হহাতে আহে। ৩৫৩ সাধারণ গাতিকবিতা হইতে 
বৈষ্ণব পদ বলীর স্বাতন্থ্য মানিতে হইবে । প্রেম অথবা বাংসল্য যে রসই থাঁঝুক না কেন, 
বৈষ্ণব পদ[বলীতে ভক্তিরসেরই পরিক্রমা | বেষ্খখ-প)ধনাপ অর্প বলিয়ই যে বৈষ্ণব পদাবলী 
অন্গশীলন হহয়।ছিল সে কথা মানি, কিন্তু বৈষ্ব পদাবলীর মধ্যে যে সাধনার হঙ্গিত আছে 
তাহা সাধারণ মানুষের জীবনযাঞঙ্ার সহিত নিচ্ছি কেনি শুষ্ক বেও।গ্যচর্চা নয় | যে স্নেহ 
প্রেম সম্পণ ম।ুষকে তাহার জীবনের মধ্য দিয়া পথ দেখাইয়া লহয়া যায়, তাহাহ কঁঞ্চলীল] | 
রূপকের মধ; দিয়। জীবনমরণাতীত নিত্য সম্প্রূপে বেষঞ্চব পদ্দাবলীতে উপস্থাপিত । 
বৈষ্ণব পদ্দীবলীর রস গ্রহণ করিতে গেলে আমাদের বৈষ্ণবভাব।পন্ন হইবার আবশ্যক নাহ, 
কৃষ্কে অবতার অথব। অবতারী মানিবার প্রয়োজন নাই, এমন কি নাস্তিক হইলে € ধোধ নাই। 
মানুষের হৃদয়ের যে প্রবৃত্তি মৌলিক সেই ভালো-লাগাকে চিরস্তন করিয়া ভালোবাসিবার 
ঈপ্ণা বৈষ্ণব পদাবলীব প্রেরণার উৎ্স। বৈষ্ণব কবিতার এই ধর্মাতিশায়ী ভতকর্ষের দিকে 
রবীন্দ্রনাথই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন । পুরানে। বাঙ্গাল! সাহিতে) রোমা্টিক 
কবিতা বলিয়া কিছু থাকিলে তাহা যে বৈষ্ণব পদাবলী তাহাও তিনিই নির্দেশ করিয়াছিলেন । 


মনে পড়ে বরিষার . বৃন্দাবন অভিসার 
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ । 
হামল তমালতল, নীল যমুনার জল, 


আর ছুটি ছল ছল নলিন নয়ন । 


(৬২) বৈষ্ণব পদাবলী 
এ ভরা-বাদর দিনে কে বীাচিবে শ্ঠাম বিনে, 
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়। 
বিজন যমুন।কুলে বিকশিত নীপমূলে 
কাঁদিয়! পরাঁপ বুলে বিরহ ব্যথায় । 
শ্ীন্বকূমার সেন 


( অকারাদিক্রষে ) 

প্রথম পংক্তি পদবর্তা 
অঙ্কুর তপন-তাপে যদি জারব বিদ্লাপতি 
অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ বলরাম দাস 
অব মথুরাপুর মাধব গেল বিদ্যাপতি 
অবনত আনন কএ হম রহুলিভৃ* বিশ্বাপতি 
আইস আইস বন্ধু আইস আধ আচরে বৈস অজ্ঞাত 
আওত শ্রীদামচন্ত্র রঙ্গিয়! পাগড়ী মাথে শেখর 
আজি অদভূত তিমির-র্গ শঙী 
আজিকান স্বপনের কথা শুন লো! মালিনী সই বাসুদেব ঘোষ 
আডু কে গে মুরলী বাজান চণ্তীদাস 
আন্ব রজনী হাম ভাগে পোহায়লু' বিদ্লাপতি 
আহ্ব হাম কি পেখলু* নবদ্বীপচঙ্গ রাধামোহুন 
আদরে আগুনরি রাই হৃদয়ে ধরি গোবিলাদাস 
আধক আধ-আধঘ দিঠি-অঞ্চলে গোবিল্াদান 
আন্ধল প্রেম পহিল মহি জানল? গোবিনদাপ 
আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে যাদবেজ 
আলো! মুঞ্জি জানে না জ্ঞানদাস 
একে কুলবত' ধনি তাহে সে অবলা! চণীদাস 
এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা চ্তীদাস 
এমন কালিয়া-ঠাদেব কে বনাল) বেশ বংশীবদন 
এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি চণ্ডীদাস 
এ সখি হামাবি দুখের নাহি ওর বিদ্লাপতি 
ওগো] ম। ভাজি 'মামি চরাব বাছুর খিপ্রদাম ঘোষ 
কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল গোবিশাদাস 
কপট চাতুরী চিতে জন-মন ভুলাইতে চজ্শেখর 
কহিও কানুরে সই কহিও কামুরে শেখর 
কানড় কুূম জিনি কালিয়। বরণথানি চণ্তীদাস 
কানু-অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর জ্ঞানদাস 
কাল জল ঢালিতে সই কাপ! পড়ে যনে চগু" দাস 
কালিঙ্গীর এক পদকে কালিনাগ তাহা! রে মাধণ 
কাহারে কহিব মনের মর কেব1 যাবে পরতীত চণ্তীদাস 


৩৪ 
৫৯ 

৪৭ 
৪১ 
৯ 


১৩ 


৫১ 
১০৬ 
নর 
৪৭ 
৫? 
৮০ 


১৪ 


(৬৪) বৈষ্ণব পদাবলী 


প্রথম পংক্তি 


কি কহুব রে সথি আনল ওর 

কি পেখলু" বরজ-রাজ-কুলনন্দন 

কি মোহিনী জান বধু কি মোহিন' জান 
কিলাগিরা দগ্ডধরে অরুণ বসন পরে 
কয়ে সথি চন্পক-দাম বনায়াস 

কুল মরিযাদ-কপাট উদ্‌ঘাটলু* 
কু্পবর্তী কোই নয়নে জনি হেরউ 

কৈছে চরণে কর-পল্পব ঠেললি 


গগনে 'অব ঘন মে১ দারুণ 


ঘর হৈতে আইলান কাশী শিগিবাঁব তবে 
ঘরের না।হপে দণ্ডে শতবার 


চম্পক (শীন-কুধুম কনকাচল 

চলত রাম মৃন্গর শাম 

টাদবদনী নাচত দেখি 

চাদমুখে বেগু দিয়া সব ধেনু নাম লইয়া 
চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি 

চির চন্দন উয়ে হার না দেলা 

চুড়াটি বাদ্দিম! উচ্চ কে দল ময্র-পুচ্ছ 


জপিতে তোমার নাম বংশী ধবি অনুপাম 
ঢল ঢল কীচা অঙ্গের লাবণি 


তাতল সৈকত বারিশিন্দ্ সম 
তোমারে বুঝাই বধূ 'তামাবে বুঝাই 


দধি-মন্থ ধ্বনি শুনইতে নীলমর্চি 

দে শতবার খায় যাহা দেখে তাহা চাম 

দরশনে উনমুখী *নশন-সুখে-দুখী 

দাড়াইয়া নন্দেব আগে গোপাল কালে অনুরাগে 
দেইখ্যা আইলাম তারে 

দেখ মায় নাচত ননদ-দুলাল 

দেখসিয়! রামের মাগো গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়! 
ছু'ছ মুখ-দরশনে দু” ভেল ভোব 


ধনি ভেলি মানিনী সথীগণ মাঝ 

ধরণী জন্মিল এখা| কি পুণ্য করিয়া 
ধরব] ধরব! ধর মোর গীতবাস পর 
ধৈর্ধ্যং রঙ ধৈধ্যং রাই গচ্ছং মধ্ুরাওযে 


পদকর্তা 
বিদ্লাপতি 


অনন্তদাস 
চণ্ভীদাস 
বামুদেব ঘোষ 
যঢনঙ্গন 
গোবিনদদাস 
গোখিলদ।স 
বৃন্দাবন 


পায় “শখাব 


জ্ঞানদাস 
চশ্ীদাস 


গোবিন্দ দাস 
নীসিবমামুদ 
দুখিন। 
বলরাম দাস 
জ্ঞানদাস 
খিল্বাপতি 
জ্ঞানদাস 


চণ্ীদাস 
গোবিনদাস 


বিদ্বাপতি 
চণীদাস 


ঘনরাম দাস 
বাসুদেব 
শ্যামদাস 
বলপাম দাস 
জ্ঞানদাস 
শ্যামিটাদ 
যাদবেজ্ দাস 
নরোতম দাস 
কাবিশেখব 
শ্রীরদ্থুনচ্দন 
জ্ঞানদাস 
ঘদ্বনন্পন 
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প্রথম পংক্তি 

নবরে নবরে নব নবখন শ্বাম 

নাই উঠল তীরে রাই কমলমুখ 
নাগর-সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই 

শামহি অন্ধুর জু নাহি বা সম 

নিতাই করিয়া আগে চলিলেন অনুরাগে 
নীরদ নয়নে মীর ঘন সিঞ্চনে 

ণীলাচল হৈতে শচীরে দেখিতে 


পতিত হেরিয়া কাদে স্থির নাহি বাধে 
পরশ-মপির সাথে কি দিব তুলন1 রে 
পাগলিনী বিষুটপ্রিয়া ভিজ] বন্-চুলে 
পিয়া হব আওব এ মবু গেহে 

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার জমরা 
পৃরুবে ঘযতেক করিলু* মৃতপ 

প্রণতি করিয়! মায় চলিলা যাদব রায় 
প্রেমক অঙ্কুর জাত আত তেল 


বধু কিআর বলিব আমি 

বধু কি আর বলিব তোবে 

বধু তুমি সে আমার প্রাণ 

বধু, তোমার গরবে গরবিণী আমি 

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে 

বিবিধ কৃষুম দয়া সিংহাসন নিরঙিয! 

বেলি অবসান-কালে এক] গিয়েছিলাম জলে 
ব্রজ-নিজ-জন হেরি আনন্দ-চন্দ 

ব্রবাপিগণ কালো -ধনু-বংস শিশু 
ব্রজবাসিগণ-জীবন শেষ 


মগ বিকচ কুসুম-পুপ্প 

মন-চোরার বাশী বাজিও ধীরে ধীরে 
মন মোর আর নাছি লাগে গৃহকাজে 
আ্রন্দির বাহির কঠিন কপাট 

মাধব, কাহে কান্দাওপসি হামে 

মাধব কি কহুব দৈব-বিপাক 

মাধব, দুবরী পেখলু* তাই 

মাধবঃ বহুত মিদতি করি তোয় 
মেত-যাজিননী অতি ঘন আদস্িয়ার 


যত নিবারিয়ে চাই নিবার ন1 ধায় রে 
বাহ1 পন্* অরুণ-চরণে চলি যাত 
হাহা হাহা! নিফলয়ে তনু তনু-ন্দ্যোতি 
যে মথ লিরখনে দিষিখ লা সই 


পদকর্তা 
ঘন্নাথ 
বিদ্লাপতি 
গোবিন্দদাস 
গোবিন্দাল 
বল্সভদান 
গোবিশ্বগাস 
মাধবদাস 


গোবন্দদাস 
পরমানশা 
বাসদেৰ 
বিদ্াপতি 
গোবিন্দদান 
নরহরি দাস 
মাধব 
বিদ্বাপতি 


চণীদাপ 
চণীদাস 
চণ্তীদাস 
জ্ঞানদাপস 
চণ্তীদাল 
উদ্ধবদাস 
রামানন্দ বনু 
মাধবদাল 
বলরাম 
মাধব 


জগদানলা 
কালাই 
চণ্ডীদাস 
গোবিনদাস 
রাধামোহন 
গোবিলদাস 
ভূপতি 
বিদ্তাপতি 
জ্ঞানমাস 


চণ্ীদাস 

গোবিন্দদাস 
গোবিশদাস 
গোবিলদাস 
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প্রথম পংদ্ি 
রাইয়ের দশা সখীর মুখে 
রাধার কি চৈল অগ্ছরে ব্যথা 
কূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর 
রূপে ভরল দিঠি সোঙার পরশ মিঠি 


ললিতার কথ] শুনি হাসি ভাসি বিনোদিনী 


শুনইতে কানু-মুরলারব-মাধুকী 
হ্যাম তোমাকে মাঠিতে হবে 
শ্রিত-কমলা-কৃচমণ্ডল 

শ্রীাম সুদাম দাম শুন ওপে বলরাম 


সই, কেনে গ্েপাম যমুনার জলে 
মই কেবা শুনাইল শ্/াম-নাম 
সই, জাণি কুন সৃদিন ১৩৪ 
সথি কি পুঙ্ছসি অনুভব মোম 
সখীর নঢনে 'আথর কান 
সহচব-অলে গোবা অঙ্গ -হলা ইমা 
সঙ্চরী মেল চললি বববঙ্গিণী 
সহজই বিষম অরুণ-পিঠি তাকর 
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৮৪৫ 


বৈষুৰ দাবদী 


ঞ্রথন্ম শন 


ান্লিকী 


শ্রিত-কমলা-কুচমগ্ডল, ধৃতকুগুল 
কলিত-ললিত-বনমাল 
জয় জয় দেব হরে ॥ ১ ॥ 
দিনমর্িমগ্ডল-মগুন, ভব-খগুন, 
মুনিজন-মানস-হুংস 
জয় জয় দেব হরে ॥ ২৫ 
কালিয়-বিষধর-গঞ্জন, জন-রকন, 
ধছুকুল-নলিন-দিনেশ 
জয় জয় দেবহরে ॥৩॥ 
মধু-মুব্-নরক-বিপাশন, গরুড়াসন, 
স্থরুকুল-কেলি-নিদান 
জয় জয় দেব হরে ॥ ৪ ॥ 
অমল-কমল-দললোচন, ভবমোচন 
ভ্রিভৃুবন-ভবন-নিধান 
জয় জয়দেব হরে €॥ 


হে কমলা-ছুদয়-বিহারী, কৃগুলধারী। লঙ্ি ত-বনমালাবিভূষণ দেব হরি, ভোমার জয় হউক ১) 

হে সৃধ্যমগ্ুল-ভূষণ। তববদ্ধন-ছেদনকার, মুনিগণের মানস-করোবরের ভংস দেব হরি তোমার জয় হউক ।:। 

হে জালিয়-তূজঙ-নষন, জনগপরঞ্জন, যছুকুল-পদ্জ-র়বি দেব হরি, তোমার জয় হউক ঃ৩। 

হে মুয়ারি, ছে রধুসুদল, ছে নয়কাহৃয-হিনাশন, গক্ড়-বাহন, দেহগণের জাদলালীলার আদি কারণ দেখ হানি, 
তোমার জর হউক 168 

হে পঞ্থপলাশলোচম। সংসার-ছঃখ-হযণ, ভ্রডৃণনাশ্রর দেখ হরি, তোয়াত জয় কক 947 


হ বৈষ্ণব পদ্দাবলী 


জনক-ন্থতাঁক্কতড়বণ, জিত-দূষণ, 
সমর-শমি ত-দশক 
জয় জয় দেব হরে ॥ ৬৪ 
শভিনব-জপধর-আন্দর, ধৃতমন্দর, 
শ্ীমুখ-চন্দ্র-চকোর 
জয় জয় দেব হবে ॥ 48 
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় 
কুকু কুশলং প্রণতেষু 
জয় জয় দেব হবে ॥ ৮ ৭ 
শাজয়দেবকবেরবিত" কুকুতে মুদ 
মঙ্গলমুজ জ্ণ-গীতি, 
জয় জয় দেব হবে ॥ ৯ ॥ 


০৯৯০ ০২ সস 


হে জানফীতৃষণ' হে হৃষণ-রাক্ষস-নাশন, হে দশানন-দমন দেখ ছবি, তোমার জয় হউক 1৬! 

ছে নবজলধর-সৃশ্পর, হে মন্দর-ধারী, হে কমপা-মুধচন্তের সবশাপান' চকোর দেবে হরি, তোমার জয় হউক 1৭1 

তোমার চন্মণে আমরা প্রপত ইহ ভাবিয়া আমাদের কুশল কর ; “হু দেব হরি, তোমার জয় হ্রক 1৮1 

শ্রীজয়দেব কবির উদ্জ্বপরসাশ্রিত গীতময় এই মাঙ্গদিক বচন জহাদের আনশা বিধান করে। ভেদেব হরি, 
তোমার জয় হউক_8৯॥ 


ছিজীম্ব স্তর 


পৌরান-বিষয়ক 


নীরদ নয়নে নী ঘন সিঞ্চনে 
পুলক-মুকুল-অবলছ | 

স্বেঁ-মকরন্দ বিশ্বু বিন্দু চুয়ত 
বিকশিত ভাব-কদগ্গ ॥ 
কি পেখলু নটবর গৌর কিশোর । 

অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চার 
স্থরধুনী-তীরে উজোরু। 

চঞ্চল চরণ- কমল-তলে ঝন্ধর 
ভকঙ্-ভ্রমরগণ (ভোর । 

পরিমলে লুবধ স্বরাস্থর ধাবই 
অহনিশি রহত আগার । 


১। মীরদ......অবলঙ্গ-_চক্ষুদুটি মেখে ম্যায়, কেন না, উহ] অবিরত জলধার] নর্ধণ করিতেছে । অবিষ়ল 
বারিপাত হইলে যেমন বৃক্ষে রক্ষে মুকুল হয়, তেমনি গৌরাঙ্গের দেতে রোমাঞ্চ মৃক্কালের 
উদ্গম হইতেছে । জীবন্ত প্রেমভাবের বিগ্রহ চৈততাপ্রতৃকে পুষ্পতরুর সহিত তুলনা করা 
হইয়াছে । নিরবধি চোখের জলে এই তরু ব্ছিত হইয়াছে, তাহার অঙ্গের যেদজল মকরঙগেয় 
মত বিন্দ বিন্দু ঝরিতেছে, এবং তাহাতে নানাপ্রকার ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। 


মুকুল-ক্মাবলম্ব-_সুকলের অবলম্বন-তরু | কদন্ব_-সমূহ। 
বিকশিত ভাব-কদদ্ব-_অশ্রু, পুলক স্বেদ প্রভৃতি সাত্বিক ভাবোদয়ের সহিত অন্যান নানাপ্রকার তা 
প্রকাশিত হুইতেছে। পেখলু- দেখিলাম ] গোঁব কিশোয়-কিশোর-বয়স্ক গোরাজ 


অভিনব**.সঞ্চকু-__ভায়ীরথার তর উজ্জ্বল করিয়া! যেন একটি সোনার গা চলিয়া বেড়াইতেছে (সঞ্চরু)। 

অভিনব--আর কখনও থাকা দেখা যাম নাই। 

কল্পতরু- ভ্রীচৈতন্য গোঁরবর্ণ বলিয়া, তাহাকে সোনার গাছ বলা হইয়াছে) কিন্ত তিনি সামান্য তয় 
নহেন, তিনি পরম বাঞ্ঠিত ফল প্রদান করেন, প্রেমরত্বক্ধপ অপাধিব ফল বিতয়ণ কয়েন বলিয়া! 


ভাহাকে কল্পবৃক্ষ ব€1 হইয়াছে । উজ্োর--উজ্জ্বল। চঞ্চল-_মৃতাপরার়ণ। 
চরণ-ক মলল-তলে বগ্রু-_চরণতলে বঙ্কার করিতেছে ॥ অর্থাৎ চক্তগণ (বিভোর হইয়]) পদতলে নানা গুণগান 
করিতেছেন | পরিমলে লুবধ-_সুগন্ধে লুন্ধ হইয1। ধাবই-পাবিত হইতেছে । 


অগোর--অজ্ঞান। তাহার পদতলে অজ্ঞান হইয়] পড়িয়া আছে । অচৈতঘা অর্থে গ্রামাভাষায় অঘোর 
শক্দের ব্যবহার আছে। 


৪ বৈধাব পদাবলী 


অবিরত প্রেম" রতন-ফল-বিতরণে 
অখিল-মনোরথ পুর । 

তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত 
গোবিম্দদীস বহু দুর ॥ 

হ 

চম্পক শোন- কৃহুম কনকাঁচল 
জিতল গৌবর-ত্-লাবণি রে। 

উচ্ত গীম সীম নাহি অহ্নিভব 
জগ-মনোমোহন ভ।ঙনি রে ॥ 
জয় শচীনন্দন রে । 

ত্রিভ্বন-ম গুন কলিযুগ-কাল- 
ভূঙজগ-ভয়-খণ্ডন রে) 

বিপুল পুলককুল- 9 
গরগর অন্তর প্রেম-ভরে | 

লন্ত লু হাসনি গদগদ ভাষণি 
কত মন্দাকিনী শয়নে ঝরে ॥ 

নিজ-রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত 
গাঙ্ত কত কঙ ভকতহি মেলি। 

যে! রসে ভাপি অবশ মহিম গুল 
গোবিন্মদীস তহি' পরশ না ভেলি ॥ 


অঙিল...পৃর_সমণ্ড বিশ্বের মনোরথ পুণ হইতেছে। 
তাকব.'*ুর _শুধু নীনহ'ন :গাবিনাগাস ভাঙার (তাকল) সেই চরণ হইতে বঞ্চিত হইযা ছুয়ে পড়িয়া আছে। 
২। চম্পক..'লাধাণ বরে-গোৌরনেহের লাবণা চাপা, শোনফুল ও সৃবর্ণ-গিরিকে পরাজিত করিয়াছে । 
উন্নত গীম-_গ্রীধাদেশ সমুয্ত। 
সীম লাহি অনুভব--গোঁকদেহের লাবণ্য চম্পক, শোনপুষ্প এবং সুবর্ণ-গিরিকে পবাজিত করিয়াছে, একথা 
লিয়াও পদকর্তার মন তৃপ্ত ইল না,.-মনে হস এত বলিয়াও কিছুই বলা হইল না) তাই 
এখন বলিতেছেন, সে গৌন্দরধধোব সীম! অনুভব কর] যায় না অর্থাৎ সে সৌনারধা ধারণাতত। 


জগ-মনোমোহন--জগতেব মনোমোহকর। ভাঙনি-_ভাঙ্গ | মগ্ডন*-অলঙ্কার, শোভা | 
কলিযুগ'..খগুন--ক লিযুগব্ধপ কালসপের ভয় যিশি খণ্ডন করেন। 
বিপুল-."কলেবর-সকল শরীরে রোমাঞ্চ ব্যাপ্ত হইযাছে। লহু-লম্থ, স্ব । 


কত মন্দাকিনী'''ঝরে-_-কত স্বর্গ] ন্য়ন হইতে ঝবিযা পড়িতেছে। 

নিজ-রসে- নিজের প্রম-রসে ; তিনি আপনার তেমে আপনি নাচিতেহেন। 

গাঁওত:*“মেলি-কত ভক্ত মিলিয়া গান করিতেছে। 

যো রসে'ভেলি-যে রসে, যে প্রেমবহ্যাঘ সমস্ত জগৎ ভাসিঘা গেল+ গোবিজদাস (প্কর্তা) সেই 
প্রেমবন্যায় নিমগ্ন হওয়া] দ্বরে থাক, তাহার স্পর্শ হতেও বঞ্চিত রহিল । 


গৌয়াঙ্গ-বিষয়ক 


পরশ-মণির সাথে কি দিব তুলন] রে 
পরশ ছোয়াইলে তয় মোনা । 

আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাঁচিয়া গাইয়া বে 
রতন হইল কত জনা ৷ 
শচীবর নন্দন বনমাঁলী | 

এ তিন তৃবনে যার তুলনা দিবার নাউ 
গোরা মোর পরীণ-পুতুলি ॥ 

গৌরাঙ্গ-টাদের ছাদে ও চাদ কলঙ্কীরে 
এমন করিতে নারে আলো । 

অকলঙ্গ পূর্ণ চা? উদয় নদিয়া-পুরে 
মনের আদ্ধীর দূরে গেলো ॥ 

এ গুণে স্বরভি স্বর- তরু সম নহে রে 
মাগিলে সে পায় কোন জন। 

না মাগিতে অখিল ভূবন ভরি জনে জনে 
যাঁচিয়া দেওপ প্রেমদন ॥ 

গোরাটাদের তুলনা গোরাচাদ গোর্সীই বে 
বিচার করিয়া দেখ সভে । 

পরমানন্দের মনে এ ঝড় আকুতি বে 
গৌরাঙ্গের দয়া কবে হবে 


৪ 


আজু হাম কি পেখলু' নবদ্বীপচন্দ । 
করলে করই বয়ন 'অবলঙ্ব ॥ 


৬1 পরশ মপির'.“জনা--স্পর্ণমপির সহিত লীগোবাঙ্গে কি তুলনা দিব? স্পর্শমণি যাহা স্পর্শ করে 
তাহাই কেবল সোনা হইসা ফাঘ। গোৌরাঙ্গদেবেল কিন্ত এমনই গছৃত শক্তি যে, সে শক্তির 
প্রভাবে যে কোন ব্যক্তি নাটিশা গাতিযা অনাগাদে বত ইলা মায়। 

এ গুণে-..প্রেমধন-_গুণের দিক হইতে বিচাল করিয়া দেখিলে প্রীগৌলাঙ্গের সভিত কামধেছু বা সুরতফর 
( কল্পতরুর ) তুলনা হয় না। কারণ প্রশাতা ছাড়া আব কাহারও ভাগো কামধেনু বা সুবন্তক্ষর 
সান্িধ্য-লাভ ঘটে না; তাহা ছাড়া কামপেনু বা সৃরতরুর নিকট প্রার্থনা না করিপে কিছুষট 
পাওয়া! যায় নাঃ কিন্তু গোঁরাঙ্গদেব এমনই করুণাময় যে আপামর সকলকেই তিনি (না 
চাহিতেই ) নিজে ঘাচিয় প্রেমধন বিলাইয়া! দেন । সুরভি--কাষখেছু। 

৪। ফারতলে-.অবলম্ব--হম্তের উপর মুখ শ্াপ্ত রিয়া আছেন 


& বৈষ্ণব পদাবলী 


পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্ব । 
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একাস্ত ॥ 
ছল ছল নয়ন-কমল-_স্বিলাস । 
নব নব ভাব করত পরকাশ ॥ 
পুলক-মুকুলবর ভরু সব দেহ | 
রাধামোহন কছু না পাওল থেহ ॥ 


৫ 
সহচর অঙ্গে গোর] অঙ্গ হেলা ইয়া | 
চলিতে না পারে খেণে পড়ে মুরছিয়া ॥ 
অতি দুরবল দেহ গ্রণে না যায়। 
ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর-মুখ চায় ॥ 
কোথায় পর[ণনাথ বলি থেণে কান্দে । 
পূরন বিরহ-জরে থির নাহি বান্ধে ॥ 
কেন হেন হৈল-গোঁরা বুঝিতে না পারি । 
জ্রানদাস কে নিছনি লৈয়া মরি ॥ 


পুন পুন.*'পদ্থ*-তুপনীয় £ “ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আইসে যায়।”- চালা |1- 
৬১ পৃষ্ঠা । 

ঘর পদ্থ-_ঘর ও বাহির (পথ)। 

খেনে-"একান্ত-তুলন,য় £ “মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন' কদম্ব-কাননে চাষ” -চও'দাস।-_৬১ পৃষ্ঠা । 

পুলক..থেহ_ পুলকে সমস্ত দেহ শিহাঁবত। প্ুলঝ-মুক্ূলবর-_পুলকজাত বামাঞ্চ। ভরু--ভরিল। রাঁধা- 
মোহন (পদকর্তা) সে অহপস্পর্থ ডেমগাগবের কোন থৈ (থেভা) অর্থাৎ তল খুঁজিয়া পাইল ন]। 
চতীদাসের পূর্ববাগোক্ত রাণা-ভাবের সঙ্গে এই পদের আশ্চর্য্য একা দৃষ্ট হয়। জয়ানদে্র 
চৈতন্-মঙ্গলে বণিত চৈতম্যদেনের প্রথম ভাবোচ্ডাসেল সঙ্গে মিলাইয়া পড়তন। 

৫ খেপে ক্ষণে, ণেগণে। মৃবছিয়া_মৃচ্ছিত হইয়া | 

অতি দুরবল"যায়--দেহ এত দুবল হই] গাড়য়ান্ে যে ধরিয়া রাখ] যায় না, অথাৎ খাড়া করিয়া রাখ! 
দুর, ণে শ্বণে টলিয়া পঙে। 

পৃরব-_পর্বব। 

থির নাহি বাদ্ধে- হ্ৈর্ধোর বঙ্ধন থাকে না, অথাৎ হেধোল বঙ্গন শিথিল হইয়া পড়ে। 

পৃরব.'*বাক্ধে_রাধাভাবে ভাবিত হয়া! গোঁতাজদেব ঠিজেব স্ভিত প্রীরাধাক একাত্ম] মন্দ মরে অনুভব 
কবিত্তেছেন, এবং ভাহান ফলে জততেশ বষ্কব্কিহ-জ্বালায় জর্জতিত হইয়া চিত্তের হ্র্যায 
হাবাইপা] ফেলিতেছেন। 

নিছমি-_বালাই | 


গৌরাঙ্গ-বিষয়ক 


ঙ 


পতিত হেরিয়! কাদে স্থির নাহি বাঁধে 
করুণ নযনে চায়। 

নিরুপম হেম জিনি উজ্ে'র গোরা-ত 
অবনী ঘন পাড় যায়॥ 
গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া খাব 

ও রূপ-মাধুরী পিরীতি চাতুরা 
তিল আধ পাসরিতে নারি ॥ 

বরণ-আ শ্রম কিঞ্চন-অকিঞচন 
কার কোন পোষ নাহি মানে । 

কমলা-শিব-বিহি- ছুলহ প্রেমধন 
দান করয়ে জগজনে ॥ 

এছন সদয় হৃদয় রসময় 
গৌর ভেল পরুকাশ। 

প্রেমধনের ধনী কয়ল অবনী 
বঞ্চিত গোবিনদাস ॥ 


সন্ম/াসের পুর্ববাভাস 


গজ 


পাগলিনী নিষুপ্রিয়া ভিজা বন্ত্র-চুলে । 

ত্বরা করি বাড়ী আসি শাশুভীরে বলে ॥ 
বলিতে না পারে কিছু কাদিয়া গীফর | 
শচী বলে মাগো এত কি ল।গি কাতর ॥ 


৬। পতিত হেরিয়া কাদে--পণ্তিত ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া করুণায় চক্ষু অশ্রুসিত হয় 

ছবির মাহি বাধে-_তাহাদের ছুঃখ দেখিয়া মন অস্থির হইয়া যায়। 

করুণ নয়নে চায়-করুণ দ্র্টিতে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করেন | 

নিরুপম হেম...যায়--অতলা স্বর্ণ-নিন্দিত উজ্জ্বল (উজ্োর ) গোরার দেহ ঘন ঘন ডুমিতে পড়িয়া যায় 


নিছনিস্-বালাই। পিরীন্তি-চাতুরী- তাহার প্রেষের বিচিত্র ভাবে । 
ধরণ-আশশ্রম- বর্ণাশ্রম | বর্ধাশ্রমের বিভিন্নাতা ' এবং ধলী ঘা দন-দশিদ্র কাহীলও প্রভেদ বাদোষ গণপা করে 
মা। 'বিহি--বিধাতা। দুল্হ-_ছুর্লাভ। 


কমক...জোগজনে- লক্ষী, শিব ও বিপাতার পক্ষে যে প্রেম তুর্লভ, তাহা জগজ্জনকে বিতরণ করে। 
প্রেমংনের**'গোবিন্দদাস- সমস্ত পৃথিবীবাসীকে প্রেমধনের ধনী ককিলেনশকফেবল গোবিশগাস হঞ্চিত 
বকিল । কয়স--করিল। 


৮ বৈষ্ব পর্াবলী 


বিষুুপ্রিয়া বলে আর কি কব জননী । 
চারি দিকে অমঙ্গল কাপিছে পরাণী॥ 
নাভিতে পড়িল জলে নাকের বেশর | 
ভাঙ্গিবে কপাল, মাথে পড়িবে বজর ॥ 
থাকি থাকি প্রাণ কাদে নাচে বাম আখি 
দক্ষিণে ভুজঙ্গ যেন বৃহি রতি দেখি ॥ 
কাদি কহে বাস্থদেব কি কহিব সতী । 
গাজি নবদ্ধীপ ছাঁড়ি যাবে প্রাণপতি ॥ 


৮ 


হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও । 

বাছ পসারিয়। গোবাচান্দেবে ফিবাও ॥ 
তে! সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে 
কে যাচিয়। দিবে প্রেম দেখিয়া কাতবে ॥ 
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়। 
নয়ান-পুতলী নবন্থীপ ছাড়ি যায় ॥ 

আর না যাইব মোর] গৌরাঙ্গের পাশ । 
আর না করিব মোবা কীর্তন-বিলাস ॥ 
কাদয়ে ভকতগণ বুক বিদারিয়া। 

পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া ॥ 


কি লাগিয়া দণ্ড ধবে অরুণ-বসন পরে 
কি লগিয়। মুড়াইল কেশ। 

কি লাগিয়! মুখ-টাদে বাঁধা রাধা! বলি কাদে 
কি লাগিয়ী ছাঁড়িল নিজ দেশ ॥ 


৭। এই পদে চৈতন্দেবের সন্সাসগ্রহণের পূর্বাভাস পাইয়া নিহুপিয়া বিতবল] হইয়া পড়িক়াছেছ। 


যেগরস্লাসিকার অলঙ্কার-বিশেষ | বজর--বন্ত্র। 
৮। পঙসারিয়া--প্রসারিত করিস | কতো সবারে- তোষাদিংপেষ স্ধলকে ৷ 
ফোবেস্পক্কোলে। কাতরে- কায ব্যভিকে' বিলাক-ব্াজক্ষ 


মিলিয়াস-হিলাইয় ) তুলবীয় ১ 'পাহাণ মিলঞা যায়।? 
»। অরুণ-বসন-_গেরুয়া বস্তা । 


গৌবাঙ্গ-বিষয়ক 


্ীবাসের উচ্চ রায় পাষাণ মিলাঞা যায় 
গদাধর ন! জিয়ে পরাণে। 

বহিছে তপত ধার! যেন মন্দাকিনী পাবা 
মুকুন্দের ও ছুই নয়ানে ॥ 

সকল মোহাস্ত-ঘরে বিখাতা বুকাইয়া ফিরে 
তবু স্থির নাহি হয় কেহ । 

জল" অনল হেন রমণী হাড়িল কেন 
কি লাগি তেজিল তার লেহ ॥ 

কি কব দুখের কথা কহিতে মরম-ব্যখা 
না দেখি বিদবে মৌর হিয়]। 

দিবানিশি নাহি জানি বিরহে আবুণ প্রাণী 


বাস্ক খোঁষ পড়ে মুরুছিয় ॥ 


৬০ 


হেদে গে! মালিনী সই অদ্বৈত-মন্দিবে চল যাই। 
নিমাঞ্জি আইল ভাহ1 কহিল নিতাই ॥ 

সে টাচর-কেশ-হীন কেমনে দেখিব। 
দণ্ত-কম লু দেখি পরাণ ত্যজিব ॥| 

এত বলি শচীমাভা কাতর হইয়া । 

শান্তিপুর মুখে ধায় নিষাই বলিয়া ॥ 

ধাইল নদীয়ার লোক গৌরাঙগ দেখিতে। 
ছঃখিত বল্পভ যায় কান্দিতে কান্দিতে ॥ 


উচ্চ রায়-_উচচ রবে, উচ্চৈস্বরে ক্রদ্দনের বোলে। 

জিয়ে-_বীছে। বিধাতা-_হবিপাস, ব্রহ্মার অপাতার বলিয়া গৃহীত। 

হ্বলস্ত অনল-_বূপ-যৌনন-সম্পমা বমনত্তে মানুষের মন স্বভাবতং অনঙে পতঙ্গেব তায় আকৃষ্ট হয়ঃ কিন্ত 
মহাপ্রভু তাহাতে বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট হইলেন না কেল ! 

লেহ, নেহ--স্েহ, প্রেম । শুধু অতুপনীয় ূপ-যৌপন-সম্পন্ঠা স্ত্রী নঙ্চে' তাহার প্রগাদ প্রেম উপেক্ষা করিলেন 
কেন? 

১০। শ্রীগোরাল সন্সযাস গ্রহ্ণ কবিয়1 শাহি পুরে অদৈত আচার্ধোর ভবনে আসিয়াছেন, নিতাই সেই সংবাদ 
লইয়া নবদ্বীপে আপিলে শচমাত] বলিতেছেন । 

চাচর-_কৃঞ্চিত। বঙ্সস্--কবির লাম 
28987 9.7, 


১০ বৈষ্ণব পদাবলী 


৯১ 


নিতাই করিয়। আগে চলিলেন অনুরাগে 
আইল সবাই শাস্তিপুরে । 

মুড়াইছে মাথার কেশ ধর্য।ছে সম্াসীর বেশ 
দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে।। 

করযোড় করি আগে টাড়াইল] মায়ের আগে 
পড়িলেন দগুনহ হেয়।। 

ছুই হাত তুলি বুকে চু্ব দিয়া চারদ-মুখে 
কান্দে শচী গলায় ধরিয়া] ॥ 

ইহার লাগিয়৷ ঘত পড়াইল ভাগবত 
এ কথ। কহিব আমি কায়। 

অনাথিনী করি মোরে যাবে বাছা দেশাস্তরে 
বিষুপ্রিয়ার কি হইবে উপায় ॥ 

এ ডে।র কৌপীন পরি কি লাগিয়৷ দ্ড ধরি 
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি । 

জীয়ন্ত থাকিতে মায় ইহা নাহি সহ] যায় 
কার ধোলে হইল। বৈর।গী ॥ 

গৌরাঁঙ্গের বৈর।গে ধরণী বিদাঁর মাগে 
আর তাহে শচীর করুণা 

কহয়ে বল্লভদাস গোরাটাদেব বৈরাগ 
ত্রিজগতে রাহল ঘোষণা ॥ 


১ 


নীলাচল হৈতে শচীরে দেখিতে 
আইসে জগদানন্দ 

রহি কত দূরে দেখে নদীয়ারে 
গোকুলপুরের ছন্দ | 


১১। ঝুঁরে--কান্দে। পড়াইল--পড়াইলাম। 

ইহার লাখিয়া-ইহারই জন্য ॥ তুমি অবশেষে সন্ন্যাসী হইয়া! আমাকে ত্যাগ কবিণে এই জন্য। 

বিদার মাগে_বিদারিত হইতে চায় ) ফাটিয়া যাইতে চায় । 

১২। জগদানন্দ__মহাপ্রভূব অনুরাগী ভক্ত, ইনি পুবাতে তাহার [নত্যসহচর ছিলেন! মহাপ্রভু খাওয়া- 
দাওয়াতে কঠোর ভাব অবলম্বন করিলে ইনি শুভিম।'ন কবিযা নিজে না খাইব! ধাকিতেন। এই 
অভিমান-পরায়ণতার জন্য ভক্তমণ্ডলী ইহাকে সহাভামার অবতার মনে কারিয়াছেশ। একদা 
মহাপ্রভু ভক্ত-দতত সুগন্ধ তৈল ব্যবহার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া সেই তৈলঘ্বার] পুরীর 
মন্দিরে আলো জ্বালিবার আদেশ প্রদান করিলে জগদানন্দ এতট! চটিয়1 গিয়াছিলেন যে, তিনি 


গোরাঙ্-াববয়ক 


ভাবয়ে পণ্ডিত রায় । 
পাই কি না পাই শচীরে দেখিতে 
এহি অহ্ুমানে যায় ॥ 
লতা-তক্ু ঘত দেখে শত শত 
অকালে খসিছে পাতা । 
রবির কিরণ ন। হয় ফুটন 
মেঘগণ দেখে রাত] ॥ 
শাখে বমি পাঁখি মুদি ছুটি আখি 
ফল-জল তেয়।গিয়া | 
কান্দয়ে ফুকরি ডুকরি ডুকরি 
গোরা্টাদ নাম লৈয়া ॥ 
ধেস্থ যুখে যৃথে দাড়াইয়া পথে 
কারও মুখে নাহি বা। 
মাঁধবীদাসের ঠাকুর পপ্তিত 
পড়িল আছাড়ে গা ॥ 
র্ল ৯ 
আজিকার ন্বপনের কথ! শুন লো মালিনী সই 
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে। 
আঙ্গিনাতে দীড়াইয়। গৃহপাঁনে নেহারিয়া 


মা বলিয়া ডাঁকিল আমারে ॥ 


আঙিনায় সেই তেলের হাড়িটি আনিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। মহা প্রভু জগদানন্দকে এই 
জন্য ভয় করিতেন ('জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় তুঞ্জাইতে | -চৈ, চ+)। পুরীগমনের পরে 
শচীদেবীকে আশ্বাস দেওয়ার জন্য মহাওভু জগদাীনন্দকে নবহীপে পাঠাইয়াছিলেন। এখানে 


সেই ঘটনা বাঁণত হইতেছে । 


ম্যায়। 


পাই.**যায়__শচী হয়ত চৈতন্যের শোকে প্রাণতাগ করিয়াছেন, 


এই আশঙ্কা করিয়া যাইতেছেন। 


খাইয়া পড়িলেন । 


গোকুলপুরের ছন্দ_কৃষ্ণ গোকুল ত্যাগ করিলে তথাকার যে ভাব হইয়াছিল সেইরূপ। ছলা_ ছাদ? ধারা, 
স্বতরাং সাহাকে দেখিতে পাইবেন কি না 


রাতা_ রক্তবর্ণ । মেঘগুলি যেন কাদিয়! কীদিয়া চোখ রান করিয়াছে । 
মাধবীদাীস--পদকর্তা । তাহার ঠাকুর ফে জগদানন্দ, তিনি ননঘ্বীপের এই অবস্থ1 দেখিয়া মাটিতে জাছাড় 
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ঘরেতে শুতিয়াছিলাম অচেতনে বাহির হৈলাম 
নিমাইয়ের গলার সাঁড়। পাঞা। 

আমার চরণের ধুলি নিল নিমাই শিরে তুলি 
পুন কাঁদে গলায় ধরিয়া ॥ 

তোমার প্রেমের বনে ফিরি আমি দেশে দেশে 
রহিতে নারিল!ম নীলাচলে | 

তেম।বে দেখিলার তরে আইলাম নদীয়া পুরে 
কাদিতে কাদিতে ইহা বলে ॥ 

আইস মোর বাঁছা বলি হিয়ার মাঝারে তুলি 
হেন কালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল। 

পুন না দেখিয়া তারে পর।ণ কেমন করে 
কাদিয়া রজনী পোঁহাইল। 

সেই হৈতে প্রণ কাদে হিয়া থির মাহি বাপে 
কি করিব কহ না উপায়। 

বাস্থদেব ঘোষে কয় গৌরাদ তোমারি হয় 


নহিলে কি সদা দেখ তায়॥ 


শা পল ০৯০৯ ০৯ 


১৩। যে্রীবাস মন্থাপ্রভব নিতা্ অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন, এবং ফীহার আঙ্গিনায মহী প্রভু পতি রাত্রিতে নৃত্য 
ও কভন কক্তেন, মাঁতিনী সেই শ্রীবাসের জং ও শা দেণীর অত্য্ অধর “দু ছিলেন। 
এখানে ব০1 আব্শ্বাক মে, শ্রীশাস চেতহদেখ হইতে বসে অনেক পড় ছিল্নে। 


ততাস্ত্র স্তবশ্চ 
শীষের বাল্যলীলা ৫ কালিয়া 


১ 


দেখ মারি মীচত নন্দ ছুল।স | 

মণিময় নুপুর কটপর খাঘর 
মোহন উবে বনমাল ॥ 

গোপিনী কত এত বালক যুখ যথ 
গাঁওত বোলত ভাল । 

ভীন্দ্র ্রিমিকি পনি তাখৈ তাখৈ শুনি 
নুগধি দুগধি বাঁজে ওল । 


লু লু হাস ভাষ মুদু বেল 
নিকপত মোতিষ দত্ত রসাল। 
শ্যামাদ দাস ভণ জগজন-জীবন 


পহু মোর পরম দয়াল ॥ 


চ 


,খ।পয়া মের মাগো গোপাল মাচিছে 275 দিয়া । 

কৌগা গেল নন্দ বায় আনন খাহয়। যায় 
নয়ান ভপিয়। দেখপিয়া | 

চিত্র বিচিত্র নাট চরণে চাদের ভাট 


চলে যেন খঞ্জনিয়। পাখী। 
সণ করিয়! মায় নৃগুর দেছে বাবা পাঠ 


নচিয়। নচিযম়া আইস দেখি ॥ 


১। ঘাত্র--অলম্কার বিশেষ উরে-বক্ষে ! যুথ যৃখ--দলে দপে। 
নিকসত--বাহির হয়, প্রকাশিত হয়। মোঠিম- মুক্তা । 
২। বামেব মা--রোহিণী | নট গ্ত্য। 


চরণে টাদের হাট-_পদকর্তা এখানে শ্রীকঞ্চের দুই চল্ণের দশটি নখকে ট।দেব সি হ তুপনা কৰিক়্াছেন। 
দশ-দশটি চাদ চরণে শোভা পাইতেছে | কহি ভাই এপিতেছেন- ছুই চ্ণে যেন ঠাঙ্দের হাট 
বসিয়া গিয়াছে! 


১৪ | বৈষ্ণব পদ্দাবলী 


প্রতি পদচিহ্ন তায় পৃথক পড়িয়া যায় 
ধ্বজবজ্ান্কুশ তাহে সাজে । 
ঘাদবেন্দ্র দাঁসে কয় নাটুয়া গোবিন্দ রায় 


প্রেমভবে অধিক বিরাজে ॥ 


৩ 

দর্ধি-মন্থ-ধবনি শ্তনইতে নীলমণি 
আওল সঙ্গে বলরাম ॥ 

যশোমতী হেরি মুখ পাঁওল মরমে স্থথ 
চুস্বয়ে চাদ-বয়ান ॥ 

কহে শুন যাঁদুমণি তোরে দিব ক্ষীর-ননী 
থাইয়৷ নাচহ মোর আগে । 

নবনী-লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি 
কর পাতি নবনীত ম।গে ॥ 

রাণী দিল পূরি কর খ|ইতে বঙ্গিমাঁপ 


অতি স্থশোভিত ভেল তীয়। 

থাইতে খাইতে নাঁচে কটিতে কিস্টিণী বাজে 
হেরি হরষিত ভেল মায় ॥ 
নন্দ-ছুলাল নাচে ভালি । 

ছাঁডিল মগ্ন দণ্ড উথলিল মহানন্দ 
সঘনে দেই করতালি ॥ 

দেখ দেখ বোহিণী গদ গদ কহে রাণী 
যাছুয়। নাচিছে দেখ মোর । 

ঘনরাম দাসে কয় রোহিণী আনন্দময় 
দুহু ভেল প্রেমে বিভোর ॥ 


ধ্বজবজ্জরান্ধুশ-__ধ্বজাকার, বজ্াকার ও অগ্কুশাকাঁব ই | এই ত্রিবিধ চিহ্ন ভগবান্া বঙ্ুর পাদপন্সে বিদ্ামীন ! 

নাটুয়া-_নৃত্যকারা। অধিক বিবাজে- আঁধক শোভা পাইতেছেন। 

যাদবেক্জ-.*বিরাজে- পূর্বের পঙ-ভিতে ধ্বজবভরাুশ-চিহ্ছেব কথা উল্লেখ করিয়া! শ্রীকুঞ্জ যে স্বয়ং ভগবান 
পদকর্তা তাহা আমাদের ম্প্টই জানাইয়া দিয়াছেন । এখন তিনি বলিতেছেন, সেই যড়েস্বরধ্য- 
শালী ভগবান্‌ আক্ত বাৎসল্য-রসে 'অভিষিক্ত হইযা যেন আবও অধিক শোভা পগাইতেছেন, অর্থাৎ 
আরও অধিক মনোরম হই! উঠিতেছেন । 

শু আগে_সম্মুখে | নবনী-লোভিত--নবনী শুদ্ধ । 

পুরি-_পূর্ণ করিয়া । ভালি-_ভাপঃ? উততনঃ সুপার | 

ছাড়িল মন্থন-দও্- গোপালের নৃতা-ধসে মজিয়া গৃহকম্ম বিশ্বাত হই” | 


”  বাল্যলীলা ও কালিয়দমন ১৫ 
৪ 


দাড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে 
বুক বাহিয়! পড়ে ধার]। 

না থাকিব তৌম।র ঘবে অপযশ দেহ মোরে 
মা হইয়া-বলে ননি চোর] ॥ 

ধরিয়া যুগল কবে ব.পিয়। ছান্দন-ডোরে 
বাঁধে রাণী নবনী লাগিয়া। 

আহীরী রমণী হাসে দাড়াইয়! চারি পাঁশে 
হয় নয় দেখ শুনাইয়। ॥ 

অন্তের ছাওয়াল যত তারা ননি খায় কত 
ম! হইয়া! কেবা বান্ধে করে। 

যে বল মে বল মোরে না থাকিব তোর ঘরে 
এ না হৃখ সহিতে না পারে ॥ 

বলাই খায়্যাছে ননি মিছা চোর বলে রাণী 
ভাল মন্দ না করি বিচার । 

পরের ছাওয়াল পাইয়া মারেন আসেন ধাইয়া 
শিশু বলি দয়া নাতি তার ॥ 

'অঙ্ঈদ-বলয়-তাঁড় আব যত অলঙ্কার 
আর মণি-মুকুতাপ হার। 

সকল খসায়্যা লহ 'আমাবে বিল্বায় দেহ 
এ ছুঃখে যমুনা হব পার ॥ 

বলরাম দাসে কয় এই কন্ম ভল নয় 
ধাইয়। গোপাল কর কোড়ে। 

যশোদ। আয়! কাছে গোপালের মুখ মুছে 
অপরাধ ক্ষমা কর মোরে ॥ 


৪। গোপাল কান্দে অন্ুরাগে-_এ কানা ছুঃখেণ কানা নয, ঠঠা 'অনুরাগের কাসা, সোহাগের কা, 
অভিমানের কাম] 

ছালন-ডোর-_াদ্দন-দড়ি। দোহন-কালে গাভ'প পদবহ্থন বজ্ঘব। 

আহীরী- গোয়ালিনী, গোপী। হাওয়াল_ ছেলে, পুত্র। 

পরের ছাওয়াল--শ্রীকৃষ্চ যশোদাব গঙজাত সন্তান নন । বসুদেণের গুরসে, দেবকীর গভে তাহার জন্ম | 
কংসের ক্রযে বসুদেব কষে জন্মের অব্যণহিত পবেই তাহাকে নন্দালয়ে রাখিয়া আসেন। নন্দ 
ও তৎপতী যশোদা তাহাকে পুত্রবৎ লালন-পালন করেন। 

অঙ্গাদ--একপ্রকার বাহুড়ুষণ। | বলয় বাল! তাড়- তাগ।। 


১৬ বৈষ্ণব পদাবলী 


€ 
আওত শ্রীদামচন্দ্র রঙ্গিয়। পাগড়ী মাথে। 
ত্তোক-কৃষ্ অংশুমান্‌ দাম বহদাম সাথে ॥ 
কটি কাছনি বস্ছিম ধটি বেণুবর বাম কাখে। 
জিতি কুগ্ুর গতি মন্থর, ভায়্য1 ভায়্যা বলি ভাঁকে ॥ 
গো-ছান্দন ডোরি কান্ধহি শোভে কানে কুগুল-খেলা 
গলে লঙ্ষিত গুপ্াহার ভূজে অঙগদ-বাল!॥ 
স্কুট চম্পক-দল-নিন্দিত উজ জল তন্গ-শোভ1। 
পদ-পন্থজে নৃণ্ুর বাজে শেখর মনে1লোভা ॥ 


৬ 

ওগো! মা আজি আমি চরাব বাছুর । 

পরাইয়৷ দেহ ধড়। মন্ত্র পড়ি বান্ধ চড়! 
চরণেতে পরাহ নৃগুর । 

অলক তিলক ভালে বনমালা দেহ গলে 
শিঙ্গা-বেত্র-বেণু দেহ হাতে। 

শ্রীদাম স্থদাম দাম স্ববলাদি বলরাম 
সভাই দাঁড়াঁঞ1! রাজপথে ॥ 

বিশাল অঞ্জন জান কিন্ছিণী অংশুমান্‌ 
সাজিয়া সভাই গোষ্ঠে যায়। 

গোপালের কথ শুনি সজল নয়নে বাণী 
অচেতনে ধরণী লোটায় ॥ 

চঞ্চল বাছুরি সনে কেমনে ধাইবা বনে 
কোমল দুখ।নি রাঙ্গা] পাঁয় ॥ 

বিগ্রদাদ থোষে বলে এ বয়সে গোঠে গেলে 
প্রাণ কি ধরিতে পাবে মায় ! 


৫1 বঙ্গিয়া_-বাশন। কটি কাছনি...ধটি-- কটি বেড়িয়] মালকৌচঢ। বস্কিমভাবে পরা | 
কাখে- কক্ষে জিতি--জয় করিয়া । গো-ছান্ন ক'দ্দহি-য্দ্ধে গক বাধিধার দড়ি। 
শ্ুট--.শোতা” শ্রীদামের কপ প্রশ্্বটিত চম্পকের অপেক্ষ? উজ্ধল। 

৬। ভালে--কপ।লে। দাড়াঞ্চা--ঈড়াইয়া (অপেক্ষা করিতেছে )। 


বিশাল-*.অং্ুমান্‌_-সখান্ধের নাম । 


বাল্যলীল! ও কাজিয়দমন ১৭ 


ঙ 


শ্ীদাম দাম দাম গুন ওরে বলরাম 
মিনতি করিয়ে তো সভাবে। 

বন কত অতিদৃর নব তৃণ কুশাক্কর 
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে ॥ 

সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে 
ধীরে ধীরে করহ গমন। 

নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙগ। পায় যদি লাগে 
গ্রবোধ না মানে মায়ের মন ॥ 

নিকটে গোধন রেখো মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো 
ঘরে থাকি শুনি যেন রব। 

বিহি কৈলা গোপ-জাতি গোধন-পালন-বৃততি 
তেঞ্ি বনে পাঠাইয়! দিব ॥ 

বলরামদ্াসের বাণী শুন €গে! নন্দরাণী 
মনে কিছু না ভাবিও ভয়। 

চরণের বাঁধ। লৈয়া দিব আমর] যোগাইয়। 
তোমার আগে কহিহ নিশ্চয় ॥ 

৮ 

আমীর শপতি লাগে ন] ধাইও ধেছগুর আগে 
পরাণের পরাণ নীলমণি। 

নিকটে বাখিহ ধে পূরিহু মোহন বেণু 
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥ 

বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে 
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে। 

তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ ছাড়া না হইও 
মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে॥ 

৭। বিছি-_বিধাতা। তেঞি--সেই জন্য | 


বাধা পাছক!, খড়ম। পদকর্তা রাখালের ভাবে ভাবিত হইয়া বলিতেছেন, আমরা পথে তোমার 
গোপালের পাছ্কা যোগাইয়া দিব । তাহার পায়ে কৃশাক্চুরটিও বিধিবে ন1। 
৮। শপতি--শপথ, দিব্য। 


শ্বীদাম....পাছে 'মাঝে ভার যাইওরে কানাই'-_পাঠীস্তর | বিপুশ্ভয়-_ শক্রর ভয়। 
তৃমি'""আছে-_“তৃষ্ণ। হলে চেয়ো! বারি বলাই ধরিবে ঝারি 
নামিও না যেন যমুনায়?” _পাঠীত্তর। 
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১৮ বৈষ্ণব পদ্দাবলী 


ক্ষপা পেলে চাঞ্া খাইও পথ-পানে চাহি যাইও 
অতিশয় তৃণাঙ্থুর পথে । 

কাকু বোলে বড় ধেন্গ ফিরাইতে না যাইও কান্ত 
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥ 

থাকিহ তকুর ছাঁয় মিনতি করিছে মায় 
ববি যেন না লাগয়ে গায় । 

যাদবেজ্রে সঙ্গে লই বাঁধা পাঁনই হাতে খুইও 


বুঝিয়া যৌগাবে বাঙ্গ। পাঁয় ॥ 


দণ্ডে শতবার খায় যাহা দেখে তাহা চায় 
ছান। দপি এ ক্ষীর-নবনী । 

বাখিও আপন কাছে ভোঁকছানি লাগে পাছে 
আমার সোনার ষাঁছুমণি ॥ 

শুন বাপ হলধবর এক নিবেদন মোব 
এই গোপাল মায়ের পরাণ। 

যাইতে তোমার সনে সাধ কবিয়াছে মনে 
আপনি হই 9 সাবধান ॥ 

দামালিয়া যাহ মোর না জানে আপন পর 
ভাল-মন্দ নাহিক গেয়ান । 

দারুণ কংসের চর তারা ফিরে নিরস্তর 
আপনি হইও সাবধান ॥ 


চাহি-_-ভাল করিয়া লক্ষা করিয়া । 

কাঁক---কানু-_কাহাবও কথায় বড় গরুগুলি চরাইতে যাইও না। 

হাত--**** মাথে_-আমার মাথাঘ হাত দিমা এ সকল কথা দিব্য কবযা বল। 
'ববি__বৌদ্র 

পাঁনই-_-পাছুকা; “পানই” শব্দ 'উপানৎ? হইতে আসিষাছে ; উপানৎ_-জুতা। 
৯। ভোকছানি জাগা ক্ষুধা তৃষ্ণাম গল। শুকাইয়া শ্বাসরুদ্ধ 5ওষা। 
দামাজিষা দামাল? হুরভ্ত : অভির । 


বাল্যলীল। ও কালিয়দমন ১৯ 


বাম করে হলধর দক্ষিণ করে গিবিধয় 
শুন বলাই সাবধান-বাণী। 

বাস্থদেব দাস বলে তিতিলন পয়ন জলে 
মুরছিয়া পড়িল ধরণী ॥ 


প্রণতি করিয়৷ মায় চলিলা যাদব রাস্স 
আগে পাছে ধায় শিশুগণ। 

ঘন বাজে শিঙ্গ| বেণু গগনে গো-খুর-রেণু 
শুনি সবার হরষিত মন ॥ 

আগে আগে বসপাল পাছে ধায় ত্রজ-বাল 
হৈ হৈ শবদ ঘন রোল। 

মধ্যে নাচি যায় শ্যাম দক্ষিণে সে বলরাম 
ব্রজবাসী হেরিয়া বিভোর ॥ 

নবীন রাখাল স্ব আব। আবা! কলরব 
শিরে চুড়া নটবর-বেশ । 

আসিয়া যমুনা-তীরে নানা রঙ্গে খেলা করে 
কত কত কৌতুক বিশেষ ॥ 

কেহো। যায় বৃষ-ছান্দে কেহো কাবো চড়ে কান্ধে 
কেহো নাচে কেছো গান গায়। 

এ দাস মাধব বলে কি শোভা যমুনা-কুলে 
রাম-কানাই আনন্দে খেলায় | 


হলধয়--বলরাম। গিরিধর-_জ্রীকৃফণ। যিনি গোবর্থধন ধারণ করিয়াছিলেন 

বাম করে" সাবধান-বানী-_কৃষ। এবং বলরাম উভয়েই অসীম শক্তিশালী ॥ উহ্ধাদের জন্য ষশোদার ভয় 
ও উৎকণ্ঠায় কবি বেশ একটু ফিঞ্চ কৌতুক জন্ুভব করিতেছেন । 

তিতিল-_সিক্ত হইল, ভিজিল। 

১০। ব্রজ-বাল-_ব্রজের বালক | শবদ--শব্ধ | 

রোল-স্ধ্বনি ! বৃষ-ছাশে--বৃষের ভঙ্গিতে | 


হও 


১১। পীঁচনি- গোচারণের যি | 


বৈষ্ণব পদাবলী 


১১ 


চলত রাম সুন্দর শাম 
পাঁচনি কাচনি বের বেণু 
মুরলি-খুরলী গাঁন রি। 
প্রিয় শ্ীদাম স্থ্দাম মোল 
তবণি-তনয়া-তীরে কেলি 
ধবলী শাঙলী আগুরি আওরি 
ফুকরি চলত কান বি। 
বয়সে কিশোর মোহন ভাতি 
বদন ইন্দ্ু জলদ-কাতি 
চারু চন্দ্রি গুপঞ্চা-হাঁর 
বদনে মদন-ভান বি। 
আগম-নিগম-বেদ-সার 
লালায় করত গোঠ-বিহার 
নসিবমামুদ করত আশ 
চরণে শরণ-দান রি॥ 


১৭ 


বিবিধ কুস্ম দিয়া সিংহাসন নিবমিয়া 
কানাই বসিলা রাজাসনে । 

রচিয়া ফুলের দাম ছত্র ধরে বলরাম 
গদ গদ নেহারে বদনে ॥ 

অশোক-পলব-করে স্থববল চামর করে 
স্থদামের করে শিখিপুচ্ছ | 

ভদ্রসেন গাঁথি মালে পরায় কানাইয়ের গলে 


শিরে দেয় গুগ্াফল-গুচ্ছ ॥ 


কাচনিস্্দড়ি । খুবলী-__অভ্যাস। 


মুরলী-খুরলী গান রি-_মুরলীতে অভ্যাস করা গান ( বাঁশীতে সাধা গান ) গাহিতেছে । 


তরণি-ভনয়া-_সৃর্ধ্যকল্যা, যমন! । 


বদন.*.".*কাতি-_মুখখানি চাদের হ্যায় এবং কান্তি মেঘের মত । 


চাক্ষ-চজিি__সুন্দর শিখিপুচ্ছ-চড়া | 
'আধগীম'.... বিহার আগম-নিগম-বেদের (ষ্দিন সাক, অর্থৎ মূল প্রতিপান্য, সেই অখিল বিশ্বের অংদিকীবণ 
বিরাট্‌ পুরুষ আজ লীলীর ছলে সমৌন্) বখখলবেশে। শৌইষ্টদিহধৰ করিতেছেন । 


ভান--্দীপ্তি, শোভা । মদন-ভান--মদনের দীপ্চি। 


বাল্যলীলা! ও কালিয়দমন ২১ 


স্তোক-কষ আনাগোন। ঠাঞ্রি ঠাঞ্চি বানায় থানা 
আজ্। বিনে আসিতে না পায়। 

জীদামাদি দূত হয়া কানাইয়ের দোহাই দিদা 
চারি পাশে ঘুরিয়৷ বেড়ায় ॥ 

করযুগ যুড়ি তথি অংশুমান্‌ করে স্ততি 
রাজ-আজ্ঞ-বচন চালায় । 

বটু করে বেদ-ধ্বনি পড়ে আশীর্ববাদ-বাণী 


দাম হ্দাম নাচে গায়। 


অতি মনোহর ঠাট 


নিরমিয়া রাজপাট 


কতেক হইল রস-কেলি। 


এ দ্রাস উদ্ধব কয় 


সখা-্দান্য বসময় 


সেবয়ে সকল সখা মেলি ॥ 


১৩ 


চাদমুখে বেণু দিয়া সব ধেছ নায লইয়া 
ডাঁকিতে লাগিল] উচ্চন্বরে। 

শুনিয়। কানগুর বেণু উর্ধমুখে ধায় ধেন্থু 
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥ 

অবসান বেখু-ক্ষব বুঝিয়। রাখাল সব 
আসিয়া মিলিল নিজ-নুখে | 

যে বনে যে তন্ন ছিল ফিরিয়া একত্র কৈল 


চালাইল! গোকুলের মুখে ॥ 


শ্বেত-কাস্তি অনুপাম 


আগ ধায় বলরাম 


আর শিশু চলে ডাহিন বাম। 


শ্রীদাম হুদ্াম পাছে 


ভাল শোভা করিয়াছে 


তার মাঝে নবঘন-শ্যাম ॥ 


ঘন বাজে শিক্গ। বেণু 


গগনে গো-স্ষুর-বেণু 


পথে চলে করি কত ভঙ্গে । 


যঘতেক বরাখালগণ 


আবা আবা ঘনে ঘন 


বলরাম দাস চলু সঙ্গে॥ 


১২। ভোক-কফ-_কৃের জনৈক সখা!। 


বট্‌- ব্রাঙ্গণ-বালক, এখানে মধুমঙ্গল ॥ কৃষ্খসথাদের মধ্যে 


ইনিই ব্রাহ্ধাণ ছিলেন । কৃষ্চ রাখাল-রাজ। সাজিলে মধুমঙ্গলই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সাজ পরিতেন । 
১৩। গো-ক্ষুর-রেপু_গরুর ক্কুরের আঘাতে উত্থিত ধূলিরাশি। 
আবা আবাস্-ক্রীড়া হগিভ রাখার সন্কেত-সৃচক শব্দ-বিশেষ। 


২২ বৈষ্ণব পদ্দাবলী 
কাজিয়দমন 


১৪ 

কালিন্দীর এক দহে কালী নাগ তাহা রহে 
বিষ-জল দহন সমান । 

তাহার উপরে বায় পাখী যদি উড়ি যায় 
পড়ে তাঁহে তেজিয়। পরাণ ॥ 

বিষ উলিছে জলে প্রাণী যায় যদি কুলে 
জলের বাতাস পাঞ্া মরে । 

স্থাবর জঙ্গম যত কূলে মরি আছে কত 
বিষ-জাঁল1 সহিতে ন] পারে ॥ 

দেখি যছুনন্দন দুষ্ট-সর্প-বিনাশন 
উঠিলেক কাদন্বের ডালে। 

তাহার উপরে চড়ি ঘন মাল্সাট মারি 
বাপ দিলা কালী-দহ-জলে ॥ 

দেখিয়া রাখালগণ কান্দিয়। আকুল-মন 
পড়ে সভে মুরছিত হৈয়া। 

ফুকরি শ্রীদাম কান্দে কেহ থির নাহি বান্ধে 
ক্ষণেকে চেতন সভে পাঞ্া। ॥ 

কি বলি যাইব ঘবে কি বলিব যশোদারে 
ধেন্ববৎ্স কান্দে উভরায়। 

শুনিতে এ সব বাণী পাষাণ হইল পানি 
বাধব অবনী গড়ি যায়॥ 


১৫ 
ব্রজবাসিগণ কান্দে ধেনু-বস শিশু । 
কোকিল ময়ূর কান্দে যত নৃগ পশু ॥ 
যশোদা রোহিণী দেহ ধরণে না যায় । 
সবে মান বলরাম প্রবোধে সভায় ॥ 


১৪। পছে নদীর কোন অংশের চারিদিক শুকাইয়া যে একটা জলাশয় থাকিয়া যায়, তাহাকেই দহু 
বলে। বড় হইলে উহ হৃদ নামে অভিহিত হয়। 

দহন-__-অগ্রি। পাঞ্া-পাইয়া | ্ককরি_টীৎকার করিয়! 

থির নাহি বান্ধে-মন স্থির কবিতে পারে না । উভয়ায়_উচৈচঃস্বরে 

পখযাঁণ''-পানি- পাষাণ ড্রব হইয়া জলে পারণত হুইল । গড়ি--গড়াগড়ি 


বালালীলা ও কালিয়দমন ৩ 


নন্দ উপানন্দ আদি ঘত গোপগণ । 
ধাইয়া চলয়ে বিষ করিতে ভক্ষণ ॥ 
শ্রীদাম স্থদীম আদি যত সথাগণ। 
সবে বলে বিষ-জল করিব ভক্ষণ । 
বলরাম রাখে সভায় প্রবোধ কিয়] । 
এখনি উঠিছে কালী-দমন করিয়া ॥ 


১৩ 
ব্রজবাসিগণ-জীবন শেষ । 
দেখিয়া! উঠিল নটন-বেশ ॥ 
কালিয়-ফণীয় নটন বঙ্গ । 
হেরি জন্ু তয় জীবন-সঙ্গ ॥ 
মরণ-শরীরে আইল প্রাণ । 
হেরিয়া এছন সব" মান ॥ 
ফণ।য় ফণায় দমন করি। 
নটবর-ভঙ্গে নাচয়ে হবি | 
ভাঙ্গিল দরপ ভূজগ-ঈশ । 
উগরে অনল-সমান বিষ ॥ 
ফণি-মণিগণ পডয়ে খসি। 
ভঞ্জয়ে চরণ-নখর-শশী ॥ 
নাগাঙগনাগণকরয়ে স্বতি | 
শুনি ব্রজমণি হরিষ-মতি ॥ 
ফণিপতি অতি হইয়া ভীত। 
শরণ লইল চরণ নিত ॥ 
ফণিপতি বরে অভয় করি] 
জল সঞ্চে তীরে আইলা হবি ॥ 


মাতা যশোমতী লইল কোরে । 
মাধব ভালয়ে আনন্দ-মলাগরে ॥ 


১৬। নটন--মৃত্যশীল। 
হেরি-**সঙ্গ--তাহা দেখিয়া যেন (জনু) দেহ পুনরায় জীবনের সঙ্গে একত্র হইল, অর্থাৎ দেহে প্রাণ আসিল। 
মরণ-শরীরে--ম্বতদেছে । 

হেরিয়া...মান-_ভীহীকে দেখিয়া সকলে ( লবভূষ্) এইরূপ মনে করিলেন (মান ) ঘে, টিনার ম্বতদেছে 
পুনরায় প্রাণ আসিল। এছন-_ইরূপ | 

তৃঞ্য়ে--ভোগ করে। সর্পন্াজের মাথার উজ্জ্বল মশিগণ খসিয়! পড়িল। সর্প-রাজ মণিহার। হইয়াও 
কৃষ্ণনখ-্চজের শোভা মন্তকে ধারণ করিয়া সেই সৃখই উপভোগ করিতে লাগিল ! 

ববেস্প্ৰরদ্দান দ্বার | সঞ্জে- হইতে । কোরে--জোড়ে, কোলে 


২৪ বৈষ্ণব পদাবলী 


১৭ 


ব্রজ-নিজ-জন হেরি আনন্দ-চন্দ । 
হেরই ভূখল চকোরক-ছন্দ ॥ 
কাহুক বক্সানে ন! নিকসয়ে বাত। 
কর-সরসীরুহে মাজই গাত ॥ 
বিষ-জলে জনু দাহন হেল । 
ব্রজ-গ্রেমামুতে শীতল কৈল ॥ 
যৈছন যাহে করই সম্ভাষ। 

সবহু আলিঙ্গয়ে গদ-গদ-ভাষ ॥ 
সহুচব্ীগণ লোচন ভরি দেখ । 
ঈষদবলোকনে করু অভিষেক ॥ 
পূরল মনোরথ দরশ-বরস-পানে | 
আনন্দে স্ববদনী আপনা না জানে 
দ্বিজকুল আকুল আনন্দে তাস। 
নিরখি নিরাপদ মাধবদাস ॥ 


৯৭। ব্রজ-নিজ-জন...ছন্দ_ ব্রজবাসী স্বজনগণ (ব্রজ-নিজ-জন ) শ্রীরুষ্ণের মুখচন্দ্র ( আনন-চন ) দেখিয়! 
(হেরি ) পিপাসিত ( ভূখল ) চকোবের মত (ছন্দ ) তাঁকাইয়া রহিল (হেই )। 

কাছক-_-কাহারও। না নিকসয়ে--বাহিব হয় না। বাত--কথ1। 

কর...গাত-_ তাহার! শ্রীকৃষ্ণের গায়ে (গাত) পদ্মতুল্য কোমল হস্ত (কর-সরসীরুহ ) বুলাইতে লাগিল 
( মাজই--মার্ডনা করিতে লাগিল )। ব্রজবাসীদের মনের অবস্থা তখন এন্ূপ যে ভাষ৷ 
তাহ! প্রকাশ কবিতে পারে না, তাই তাহার] নির্ববাক্‌ হইয়া! দীভাইয1 জরীকৃষ্ণের সর্ববাজে 
নিজেদের কল্যাণহস্ত বূলাইয় দিতে লাগিল 

বিষ-জলে-''কৈল--বিষাক্ত জলে (বিষ-জলে ) শ্রীকৃষ্ণেব অঙ্গ পুড়িয়া যাইবার মত (জনু ) হইতেছিলঃ 
ব্রজবাদীদেন প্রেমাম্বত তাহ? শীতল করিল (কৈল)। 

যৈছন...সম্ভাষ-_যে যেরূপ সম্ভাষণের যোগ্য, তাহাকে সেইব্দপে সম্ভাষণ করিলেন 

সহচক্ীগণ'-"দেখ- সহচরীগণ তাহাকে নয়ন ভরিয়! দেখিল। 

ঈষদব*..অভিষেক-__ আবার ( প্রেমপূর্ণ ) কটাক্ষ ( অপাঙগ-দৃকি ) ছারা সাহার অভিষেক করিল। 

সৃবগলী- সুমী ॥ এখানে ত্রীরাধ।া। তিনি আনন্দে আত্মহার1 হইলেন । 


চর জব 
শ্ীকষের € শ্রীরাধার বণ 


১ 


চুড়াটি বাস্ধিয়। উচ্চ কে দিল ময়ুর-পুচ্ছ 
ভালে সে বমণী-মনোলোভা । 

আকাশ চাঁছিতে কিবা ইন্দ্রের ধন্গকখানি 
নব মেঘে করিয়াছে শোভ। ॥ 

মল্লিকা মালতী-মালে গাথনি গীখিয়া ভালে 
কেবা দিল চুড়াটি বেড়িস্ন]। 

হেন মনে অন্থমাঁনি বছিতেছে গুরধুনি 
নীল গিরি-শিখর বাহিয়। । 

কালার কপালে চাদ চম্দনের ঝিকিমিকি 
কেব! দিলে ফা রঙ্গিয়া । 

রজতের পাতে কেবা কালিন্দী পৃজজিয়াছে 
জব কুসুম তাহে দিয়া ॥ 


১। আকাশ.'শোতা--শ্রীকষ্ণের উচ্চড়াস্থিত মন্ুর-পুচ্ছের দিকে চাহিয়া মনে হয়, বৃঝিবা আকাশের 
দিকে চাহিয়া নব-মেঘে ইল্টধনুর শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি। 

মল্লিকা-'-বাহিয়া-মোহনটুড়া বেড়িয়া থরে থরে মালভীর মাল ছুলাইয়া দিয়াছে । তাহাতে মনে 

হইতেছে যেন সুরখুনীর ধার বহিতেছে। হিমগিরি হইতেই গজার উত্তব, কিন্ত আমি ফেখিতেছি, 

নীলগিরি হইতে গঙ্গার ধারা বহিতেছে। ৃ্‌ 

কালার কপালে...ফাঞড রঙ্গিয়া-_শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণবর্ণ প্রশস্ত ললাট ভুড়িয়া সারি সারি চঙগনের টিপ এবং 
তাহার মাঝে মাঝে ফাগুর বিন্বু। যেন কোন ভাগ্যবতী রজতের আধারে জবাস্কুল দিয়া 
বমুনার কাল জলে তাঁদাইয়! দিয়াছে (যমুনা দেবীর পূজার জন্য )। 


4928? ৪-]া, 


২৬ বৈফব পদাবলী 


হিনুল গুলিয়! কালার অঙ্গে কে দিয়েছে 
কালিন্দী পৃজিল করবীরে । 

জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে ছেন লয় 
শ্টাম-রূপ দেখি ধীরে ধারে ॥ 


র্‌ 


মঞ্জু বিকচ কুহ্ম-পু্ত 
মধুপ-শব্ধ গঞ্জি গু 
কুগ্ভর-গতি গঞ্জি গমন 
মঞ্জুল কুলনারী । 
ঘন-গঞ্জন চিকুর-পু্জ 
মালতী ফুল-মাল রঞ্ 
অঞ্জন-যুত কঞ্জ-নয়নী 
খঞ্জন-গতি-হারী ॥ 
কাঞ্চন-রুচি কচির অঙ্গ 
অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ 
কিন্ধিনী করকস্কণ মৃদু 
বন্কত মনোহারী ॥ 
নাচত যুগ তুরু-তুজঙগ 
কাঁলিয়দমন-দমন-রল 
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিবে 
রঙ্গিল নীল শাড়ী ॥ 


হিন্থল...করবীরে_ শ্রীকৃষ্ণের কাল অঙ্গে রক্তবর্ণ হিন্ুল গুলিযা কে ছিটাইয়া দিয়াছে । তাহাতে মনে 
হইতেছে, কে যেন রক্তকরবী দিধা কৃষ্ণ জলিল! যমুনার পূজা করিয়াছে । অথব! শ্রীকৃষ্ণের 
কাল অল্পের ঠাই ঠাই লাল ( যথা, অধরে কবতলে ইতাাদি)। নে হয় যেন কেহ রক্তকরবী 
দিযা যমুনার পুজা করিয়াছে। 

ধ্যাম-জপ..ধীরে ধীরে পদকর্তীর মনে হইতেছে, নানাবর্ণ-বিভূষিত এই অনুপম রূপ এক-নজরে 
দেখিবার বন্ত নয়॥ ইহা ধীরে ধীরে রহিয়া-বসিয়া উপভোগ করিবার সামগ্রী। 


২। মনু সুন্দর। 

গুপ্র--গুপ্নধ্বনি । এখানে শ্রীরাধার চরণের নৃপুর-গুঞ্জনধ্বনি। 

গঞ্জি-_গঞ্জনা করিস্সা' লাঞ্িত করিয়া । কুঞ্জর-গতি__গজ-গতি । 
মন্ুল__ৃন্দর | রঞ্র--_রঞ্জক, রাগজনক, প্রীতিজনক । 
অঞ্জন-যুত-_ককজ্দলযুক্ত। কঞ্জ-নয়নী -পদ্থপলাশলোচনা । 


নাঁচত..দমল-রঙ্গ-_কালিয় নামক ভয়ঙ্কর বিষধর তুজঙ্গকে যিনি দমন করিয়াছিলেন, সেই তুজঙগ-দমন 
তীরঞকেও দমন করিতে পারে এমন রঙ্গ (অর্থাৎ ক্রীড়াকৌশল) প্রকাশ করিয়া শ্রীরাধার 
কটাক্ষপূর্ণ নয়নের জ-তুজ্-যুগল ( ফণা তুলিয়া ) শাচতেছে, শ্রীকৃ্ণকে কাছে পাইলেই যেন 
দংশন করিবে। 


২৭ 


কৃষ্ণের ও গ্ররাধার রূপ 


দশন কুদ্দ-কুন্ুম নিন্দু 


বদন 


জিতল শারদ ইন্দু 


বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে 


প্রেমসিন্ধু প্যারী ॥ 


অশ্নরাঁবতী-ষুবতীবুন্ধ 
হেবি হেবি পড়ল ধন্ধ : 
মন্দ মন্দ হসনানন্দ 


নন্দন সুখকারী ॥ 


মশি-মানিক নখে বিবাজ 
কনক-নৃপুর মধুর বাজ 
জগদানন্দ খল-জলরুহ 


বন্দু-ঘরমে-_পথ চলার শ্রমের ফলে 
ধল-জলকুহ-_-সথলের জলরুহ (পদ্ম)। 
পাইতেছে। 


গু 


চরণকি বলিহারি+॥ 


প্রীরাধার অঙ্গে বিন্দু বিদ্দৃ ঘায দেখা) 1দয়াছে। 
পন্মপ জলেই শোভা। পান, শ্রীকৃষ্ণের চরণ-পদ্ম কিন্ত হলেই শোভা 


পহগম বক 
ূ্বরাগ ৫ অনুরাগ 


১ 
সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম । 
কানের ভিতর দিয়! মরমে পশিল গে 
আকুল করিল মোর প্রাণ ।। 
ন৷ জানি কতেক মধু শ্তাম নামে আছে গে। 
বদন ছাড়িতে নাহি পারে । 


জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো 
কেমনে পাঁইব সই তারে ॥ 

নাম-পরতাপে যাঁর এছন করল গো 
অঙ্গের পরশে কিবা হয়। 

যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গে! 
যুবতী-ধরম কৈছে রয় ॥ 

পাসরিতে কৰি মনে পাসর। না যায় গে 
কি করিব কি হবে উপায়। 

কহে ছিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে 
আপনার যৌবন যাচায় ॥ 


১। এই কবিভাটিতে প্রথমতঃ নাম শৌনার প্রসঙ্গ । সামান্য নায়ক-নায়িকার নাম শুনিয়া প্রেম 
উৎপন্ন হয় না। দ্বিতীয়তঃ নামের মাধৃধ্য--ইহাও ভগবৎ-প্রেমের লক্ষণ। তৃতীয়তঃ নাম-জপ (মন্ত্র 
সবলঘুচ্চারো জপঃ )_ইহাঁও ভগবৎ-প্রেম ভিন্ন অন্তা কিছু বুঝায় না। 
পরতাপে--প্রতাপে । 
এছন--এইন্প (“অবশ')) শুধু নামের প্রতাপে অর্থাৎ নাম জপ করিতে করিতে যখন আমার অঙ্গ 

এইন্ূপ অবশ হইয়া! আসিতেছে, তখন তাহার অঙ্গের স্পর্শে না জানি কি হয়। 
নয়নে দেখিয়া গো_সেই নামের বসতি যেখানে অর্ধাৎ দেহে, সেই দেহ বা রূপ দেখিয়া যুবতী- 
ধর্ম (সতীত্ব ) কেমন করিয়া থাকে 1 পাঠান্তর-এসেখানে থাকিয়া গো।? 
আপনার যৌবন যাচায়--কুলবতী অর্থাৎ সতী-সাধ্বী রমণীগণ সেই নাম শুনিয়া এবং কূপ দেখিয়। আপন 
আপন বূপ-যৌবন সাধিয়া দান কবে। 
সাধারণ নায়ক-নাফ্িকাব প্রেমে যে অপূর্বব আত্মসমর্পণ দেখিতে পাওষা যায়ঃ তাহ ভগবং-প্রেমের 
উল্মাদনা! ও সর্বপ্রকার আত্মাভিমান-বিলয়ের জাগতিক উদ্াংরণ। এই ধারণাই 'পূর্ববরাগে"র ও অনু- 
 বাগে'র কবিতাগুলির মুলে নিহিত রহিয়াছে । ্ 


পূর্বরাগ ও অনুরাগ ২৪ 


২ 
বাঁধার কি হৈল অস্তরে বাঘ] । 

বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে 
ন! শুনে কাহারো কথা ॥ 

সদাই ধেয়ানে চাঁছে মেঘ-পানে 
না চলে নয়ান-তারা । 

বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে 
যেমত যোগিনী-পার] ॥ 

এলাইয়া বেণী ফুলের গাথনি 
দেখয়ে খসায়ে চুলি। 

হসিত বয়ানে চাহে মেঘ-পানে 
কি কহে দুহাত তুলি। 

একনিঠ করি ময়ুর-মযুকী 
ক করে নিরীক্ষণে । 

চত্বীদাস কয় নব পরিচন়্ 
কালিয়া-বধুর সনে ॥ 


২। এই পদে চত্তীদাস বাঁধার পূর্ববরাগের যে অবস্থ। বর্ণনা কারয়াছেন? মহাপ্রভুর জীবনে অনেকট! 
সেইন্ধপ দেখিতে পাওয়। গিয়াছিল। ভগবৎ-প্রেমের উদয় হইতেই মহীপ্রভৃ একা নির্জনে বসিয়া! 
কাদিতেছেন-__চৈতন্তভাগবত, চৈতণ্তমঙ্গ প প্রভৃতি গ্রন্থে সেই ভাবের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। 
ধেয়ানে--ধ্যানে। 
না চলে-'-*-তারা-_মেঘ-দর্শনে মুগ্ধ হুইয়া তাহাতেই নিশ্চপভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখে। তুলনীয় 

“মাধবেন্ত্র পুরী-কথা অকথ্য কথন । 
মেঘ-দরশন মাত্র হয় অচেতন |” -_চৈতন্তভাগবত | 
বিরতি আহারে-__ফতি-ধর্মের নিয়মানুসারে উপবাস। মহাপ্রভু পথম প্রেমাবেশে আহার-দিদ্্া ত্যাগ 
করিয়াছিলেন । 
রাঙ্গাবাদ পরে- গেক্ষয়া বঙ্গের কাপড় পরিধান করে-_রাধ! নীলাম্ববই পরিতেন, কিন্তু যোগির্নীর মত 
এক্ষণে বেশতৃষার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। এখানে সন্নযাস-পর্মের প্রতি স্পট ইিত। এই 
সকল পদ্দে চণ্তীদাস মহাপ্রভু “আগমনী” গান করিয়াছেন । 
যেমত ধোগিনী-পারা__এখানে ইঙ্গিত আরও স্পউ। 
এলাইয়া--"*শঢুলি--ফ্কুলের গাথনি খুলিয়া ফেলিয়া চুলের বর্ণ নিবিউভাবে দেখিতে থাকেন ॥ কারণ, 
তাহাতে কৃষ্ণের বর্ণ দেখিতে পান। 
ছুলি_হুল। 
একদিঠ.....-নিরীক্ষণে_মধুর-মন্তুরীর কণে শ্রীকৃষ্ণের নীলাভ কৃষ্ধবর্ণ আছে-_ এজন্য একদৃষ্টে তাহা 
_.. দেখিতে থাকেন । 


৩০ বৈষ্ণব পদাবলী 


ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার 
তিলে তিলে আইসে যায় । 

মন উচাঁটন নিশ্বাস সঘন 
কদঘ্-কাননে চায়॥ 
রাই এমন কেন বা হৈল। 

গুরু ছুরজন ভক্ম নাহি মন 
কোথা বা কি দেব পাইল ॥ 

সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল 
সম্ববণ নাহি করে। 

নসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি 
ভুষধণ খসাঞ্া পরে ॥ 

বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী 
তাঁহে কুলবধু বালা । 

কিবা অভিলাষে বাঢয়ে লালসে 
না বুঝি তাহার ছল! ॥ 

তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে 
হাত বাঁট়াইল টাদে। 

চণ্তীদাস কয় করি অনুনয় 
ঠেকেছে কালিয়া-ফাদে | 


ঢল ঢল কাচ! অঙ্গের লাবণি 
অবনী বহিয়া যাঁয়। 

ঈষত হাসির তরঙ্গ-হিলোপলে 
মদন মুক্ছ। পাঁয় ॥ 


৩। তিলে তিলে মুহুর্তে মুহুতে। উচাটন--উদ্ধিগ্ন। হ্রজন-_ঘর্জন । 

গুরু...পাইল--গুরুজনকে ভয় করে না, দ্ুর্জনের নিন্পাবাদে ওয় নাই, কোন দ্েখতা বোধ হয় ইহাকে 
পাইয়া বসিয়াছেন। 

তাহার চরিতে..ঠাদে- তাহার চরিত্র দেখিষা এমন মনে হয় যে সে টাদ ধরিবার জন্ত হাত বাড়াইয়াছে, 
অর্থাৎ অতি দ্র্শভ কোন সামগ্রী পাওয়ার জন্য আশ! করিয়াছে । 

৪। ঢল ঢল"'''অবনী বহিয়া যায়-_চল চল কীচা (তরল) অঙ্গ-কান্তি যেন ভূতলে বহ্িয়া চলিয়াছে, 
অর্থাৎ লে অপরূপ তরলতাপূর্ণ লাবশ্যে যেন পৃথিবী ভাসাইয়! দিল। 

হিলোলে--হিল্লোলে। মদন মুকছ] পায়_স্বয়ং মদন মৃচ্ছিত হুইয়া পড়েন। 


পূর্বরাগ ও অনুরাগ ৩১ 


কিবা সে নাগৰর কি খেনে দেখিলু 
ধৈরযঘ বৃহল দুরে। 

নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল 
কেন বা সদাই ঝুরে।॥ 

হাসিয়া হাসিয়! অঙ্গ দোলাইয়। 
নাচিয়া নাচিন্না যায় । 

নয়ান-কটাখে বিষম বিশিখে 
পরাণ বিদ্ধিতে ধায় ॥ 

মালতী ফুলের মালাটি গলে 
হিয়ার মাঝারে দোলে। ূ 

উড়িয়া! পড়িয়া মাতল ভ্রমর 
ঘুরিয়। ঘুবিয়া! বুলে॥ 

কপালে চন্দন- ফোটার ছট। 
লাগিল হিয়ার মাঝে । 

না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল 


না কহি লোকের লাজে॥ 

এমন কঠিন নারীর পরাণ 
বাহির নাহিক হয়। 

না জানি কিজানি হয় পরিণামে 
দাস গোবিন্দ কয়॥ 


স্হজই বিষম অরুণ-দিঠি তাকর 
আর তাহে কুটিল কটাঁখ । 

হেরইতে হামারি ভেদি উর-অদ্ভর 
ছেদল ধৈরজ-শাখ ॥ 


ধরঘ-_ ধৈধ্য। বেয়াকুল-ব্যারুল। খরে--কীদে 
বিষম বিশিখে__দাকুণ শরে। মাতল-_উদ্ত্ত। বুলে-শ্রমণ করে। 
৫ | দিঠি_-লম়ন। তাকর-_তাহার | কটাখ--কটাক্ষ । গ্চেদি--ভেদ করিয়া । 
উর-অস্তর--বক্ষের অস্তস্তল। ছেদল--ছেদন করিল। ধৈরজ-শাখ- ধৈর্ধোর শাখা। 
সহজই'***শাখ--একে ত আপনা হইতেই তাহার রাগারুণ নয়ন ছুটি দুঃসহ। তাার উপর আবার বক্র 
কটাক্ষ । আমার পানে চাহিষামাত্র (সে কটাক্ষ ) আমার বক্ষের অন্তস্ভল ভেদ করিয়া! আমার 
ধৈর্যের শাখা ছেদন করিল । 


৩২ বৈষব পদাবলী 


এ সখি, বিহরয়ে কো পুন এহ। 

পীত বসন জগ বিজুরী বিরাজিত 
সজল জলদ-রুচি দেহ ॥ 

মৃদু মু ভাবি হাঁসি উপজায়ল 
দাকণ মনসিজ-আগি। 

যাকর ধুমে ধরম-পথ কুলবতী 
হেরই রহু পুন ভাগি ॥ 

তঠি পুন বেণু অধরে ধরি ফুকরই 
দহইতে গৌরব লাঁজ। 

কহ ঘনস্তাম- দাস ধনি এছন 
আনহ হ্ৃদয়ক মাঝ ॥ 


কি পেখলু বরজ- রাজ-কুলননগন 
রূপে রহল পরাণ। 

নিরমিয়ারসনিধি.. আমারে না দিল বিধি 
প্রতি অঙ্গে অধিক নয়ান ॥ 


এ সখি...দেহ--সখি, এই যে বিহার করিতেছেন, ইনি কে ? সজল মেঘের লাবণ্য ইহার দেহে । তাহাতে 
আবার গীত-বসন পাবয়াছেন। মনে হইতেছে যেন মেঘের কোলে বিদ্যুৎ বিরাজ কারতেছে। 

উপজায়ল--উৎপার্দন করিল । মনসিজ-আগি- কামাগ্নি | 

মৃত্ব মু" 'আগি-সৃদ্ব ম্বু সম্ভাষণ এবং হাস্তের দ্বারা আমার অগ্তরে দারুণ কামানল জ্বালাইয়! তুলিল। 


হেরই_-দেখে । বহু পুন ভাগি-কিন্তু দ্বরে থাকে, অর্থাৎ অগ্রসর হইতে পারে না। 
যাকর*.ভাগি-_যাহার (যে কামাগ্রির )ধুমে কৃলরমণী ধর্মমপথ দেখিয়াও অগ্রসর হইতে পারে না। 
শ্রীরাধ! পূর্বেই বলিয়!ছেন, শ্রীকৃষ্ণের কুটিল কটাক্ষ তার ধেষ্যের শাখা ছেদন করিয়াছে। 
এখন সেই কাঁচা ভালে আগুন লাগায় ধোঁয়ায় চারিদিক একেবারে আচ্ছন্ হইয়1 গিয়াছে। 
তহি* পুন: .লাজ-_তাহার উপর আবার কৃলকামিনীর কৃলগর্কর এবং লজ্জা! পুড়াইয়া ভন্মে পরিণত 
করিবার জন্য অধবে বেণু ধরিয়া তাহাতে ফু” দিতেছে অর্থাৎ ফ্কু দিয়! অগ্রিকে আরও প্রষল- 
তাবে প্রজ্ম(লিত করিয়া তুলিতেছে। 
বেখু অধরে ধরি ফ্ুকরই'- ইহার দুই অর্থ (১) বেগুতে ফু* দিতেছে অর্থাৎ বাঁশী বাজাইতেছে। 
(২) বাশের চোঙ্গায় ফু* দয়! আঁমুকে প্রবলতর তেজে প্রত্বলিত করিয়। তুজ্িতেছে। 


এছন- এরূপ । আনহ-_অস্ভেরও,. অপর পক্ষেরও অর্থাৎ ভ্রীকফেরও। 

কহু..মাঝ--পদকর্ডা বলিতেছেন-সুন্দরি+ এন্সপ অবস্থা শুধু তোমারই হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণেরও & একই 
অবস্থ।। 

৬। বরজ-_ব্রজ। রূপে রছজ পরাণ রূপে প্রাণ লাগিয়া রছিল। 


নিরমিয়া-নিশ্মাণ করিয়া। 


পূর্ববাগ ও অঙ্গরাগ ৩৩ 


একে সে চিকণ ভগ কাঞন-অভরণ 
কিরণহি ত্বন উজ্বোর। 

দরপনে লোৌচন লোবে অগোরল 
ন। চিহ্নুলু কাল কি গোর ॥ 

সহজে দৃগঞ্চল অকুণ কঞ্জ-দল 
তাহে কত ফুল-শব সাজে। 

দিঠি মোর পরশিতে ও হাসি অলখিতে 
শেল রহল হৃদি মাঝে £ 

সরস কপোল লোল মণি-কুগ্চল 
ঝাঁপল দিনকর ভাস । 

& কূপশ্লাবণি | দিঠি ভরি ন| পেখল 
দেখিয়া অনস্ত দাস॥ 


থ্‌ 


আলো মুচি জানো না 
জানিলে যাইতাম না৷ কামের তলে। 
চিত মোর হিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে ॥ 
রূপের পাথারে আখি ডুবি সে বহিল। 
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল। 
ঘরে ঘাইতে পথ মোর হৈল অফুবান | 
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ ॥ 
চন্দন চান্দের মাঝে মুগমদ ধান্বা। 
তার মাঁঝে হিয়ার পুতলি বৈল বান্ধা ॥ 
কটি পীত-সসন রসনা তাহে জড় । 


বিধি নিরমিল কুল-কলঙ্ষের কৌড়া ॥ 
কিরণকি--কিরণেতে । উদ্জোর- উজ্জ্বল | 
অগোরল-_আগলাইল, অবরুদ্ধ করিল। চিহ্ষলু---চিনিলাম। সহক্ষে__হভাবতঃ। 
দৃগঞ্চল-স্নেত্র-প্রাস্ত | কঙ্জ-দল--_পদ্-দল ৷ পদ্দের পাপদ্ধি। 
অলখিতে--অলক্ষ্যে । লোল-_চঞ্চপ ; দোদুলামান | ধাপল--ঢাকিল। 
দিনকর-ভাস-_সৃধ্্ের দীপ্তি লাবশি--পাবপ্য। দিঠি দৃষ্টি, নয়ন । 


৭। দ্বৌবনের**৮*"গেল--যৌবনের স্বপ্র-কাননে প্রবেশ করিয়া আমায় এই রপমৃদ্ধ চিত্ত বাহিরে 
আসিবার পথ খুঁজিয়! পাইতেছে না,--রূঞ্জৌর দিনা স্বরিয়া মরিতেছে। 
অফুরান--বাহা! ফুধায় না? অনভ্ত | 
ছবরে-.....অফ্ুরান--ঘরে ফিরিবার পথ আজ আমার নিকট অন্ত বলিয়া মনে হইতেছে অর্থাৎ সংসার 
এবং আমার মধ্যে আজ অনন্ত ব্যবধান রচিত হুইল । 
রসনা--কটি-ভূষণ-বিশেষ | কড়া-_জড়িত । কৌড়া--কুঁড়ি, অনুর। 
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৩৪ বৈধব পদ্দাবলী 


জাতি কুল শীল মোর সব বুঝি গেল । 
ভূবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল । 
কুলবতী সতী হয়া ছু-কুলে দিলু দুখ । 
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক ॥ 


৮ 


সই, কেনে গেলাম যমুনার জলে । 

নন্দের নন্দন চাদ পাতিম়। বূপের ফাদ 
ব্যাধ ছিল কদঘ্বের তলে ॥ 

দিয়া হাও-ন্ধা চার অঙ্দছটা আঠা তার 
আখি-পাখী তাহাতে পড়িল । 

মন-মূগী সেইকালে পড়িল রূপের জালে 
বাশী-ফাঁসি গলায় লাগিল ॥ 

ধৈর্ধা-শীল হেমাগার গুরু-গৌরব সিংহতার 
ধর্ম-কপাট ছিল তায়। 

বংশীরব-বজ্জাঘাতে পড়ি গেল অকণ্মাতে 
সমভ়মি কবিল আমায় 

( আমীর) চিত্তশালে মত্ত হাতী বাধা ছিল দিবারাতি 

ক্ষিপপ কৈল কটাক্ষ-অস্কশে । 

দস্তের শিকল কাটি চারিদিকে যায় ছুটি 
না পাইলাম তাহাধ উদ্দেশে ॥ 


ঘোষপা--প্রচার । এন্বলে কলঙ্ক-প্রচার | দঢ়- দু । 

৮। নলেষ নদন-."''তলে- নন্দ-নন্পন শ্রীকৃষ্ণ বাধ হইয়া কাদগ্ব-বৃক্ষের তলায় কূপের ফাদ পাতিষা 
ধাড়াইয়। আছেন | 

দিয়া হাস্'..পড়িল_ব্যাধ যেমন প্রলোভনজনক চার দিয়া ও নলে আঠা মাখাইয়। পাখী ধয়ে, কৃষ্ণ ঠিক 
তেমনি কনিয়! হাস্ত-সুধার চার ফেলিয়া ও অঙ্গকান্তির আঠা দিয়া আমার নয়ন পাথীকে 
ধরিয়াছে। 

ধৈর্যা-শ্লীল-হেমীগার-.....তায়--আমার চিভ ধৈর্যা এবং শিষটাচারের হেষ-ভাগার হ্ইয়া উঠিয়াছিল) সেই 
ধন-ভাগ্ারের সিংহ্দ্বার ছিল গুরুজনের প্রতি সম্ত্রম ও মর্ধযাদাবোধ এবং তাহার কপাট 
হইয়াছিল ধর্ম । 

বংধীরব-বন্্রীঘাতে.....আমায়-শ্রীকষ্ধের বংশীরবের বজ্জীঘাতে আমার সেই ধন-ভাপগ্ডার অকল্মাৎ 
ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমায় এ্কবারে সকল দিক্‌ হইতে হুলিসাৎ করিয়া দিল। অথব! 
আমার আমিত্ব-বোধকে একেবারে ধুলিসাৎ করিযা দিল। 

চিত্তশালে.....-উদ্দেশে-আমার চিত্তশালায় মাৎসধ্যের মত্ত ষাতক্র কুলগর্ধধের শিকল গিয়া বাধ) ছিল, 
শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষ-অঙ্কুশের আঘাতে আন্ত শিকল কাঁটিয়া কোথার যে ছুটিয়া পালাইল, ভাহার 
আব উদ্দেশ পাইলাম না। 


পূর্ববাগ ও অন্ধাগ ৬৫ 


কালিয়া কুটিল বাণে কুল-শীল কোন খানে 
ডুবিল, উঠিল ব্রজের বাস। 
প্রাণমাত্র আছে বাঁকী তাঁও খুবি যায় সখি 


ভণয়ে জগদাণন্দ দাস ॥ 


নি 


ধাহা ধাহা নিকসয়ে ত5 তন্ু-জ্যোতি | 
তীহা1 তাহা বিজরি চমকময় হোতি | 
ধাহ] ধাহ! অরুণ-চরণ চল চলই | 
তাহা তাহা থল-কমল-দল খলই ॥ 

দেখ সণি কো ধনি সহচরী মেলি । 
আমারি জীবন সঞ্জে করতহি খেলি ॥ 
ধাহা। ধাঁহা ভাঙুর ভাঙ, বিলোল । 
তীহ] তাহ! উছলই কালিন্দী হিলোল ॥ 
ধাহা ধাহা তরল বিলৌকন পড়ই। 
তাহ তাহা! নীল উতপল বন ভরই ॥ 
ধীত] ধা! ভেবিয়ে মধুরিম হাস । 
তা তাহা কন্দ-কুমুদ-পর কাশ ॥ 
গোবিন্দদাঁস কহ মুগধল কান । 
চিনলন্ রাই চিনই নাহি জান॥ 


কালিঙ্ব...বাস-_-প্রীকষ্ণের আকর্ষণ কৃটিল বন্যার মত আমার কুল-শীল সব কোথায় ভাসাইয়! লইয়া 
গেল। আজ হইতে আমান ব্রজের বাস উঠিল। 
৯। এইটি এবং ইচ্ছার পরেরটি শ্রীকষ্ণের পূর্ববরণগের পদ | 


বাছা ধাহাশ্-ঘেখানে যেখানে । নিকসয়েস্্নিংসৃত হয় । তনু-ক্ষণ? রশ । 
তন্ু--দেহ। ভাহ। উাহা1--সেখানে সেখানে । 
বিজ্বুরিস্-বিদ্বাৎ | চমকময় হোতি-স্চমকায় | 
চল-্চঞ্চলভাবে । চলই-চলিয়া হায়। 
ধল-কঝমল-দ লস্প্লপন্সের গল । খলই-_( যেন ) ছালিত হয়। 


দেখ সখি কো ধনি..'খেলি-_হে সখি দেখত, এ কোন্‌ রমনী যে সহ্চরীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমার 
জীবন লা? খেল] করিতেছে । 

ভাঙ্গুর-_বঙ্গিম। ভাল মুগধল-_মুগ্ধ হইল 

চিনলহন্,..জান- সুষ্ধ হইয়াছে বলিয়া রাঁধাকে চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছে ন1। 


বৈষব পদাবলী 


১৬ 


সহচরী মেলি চললি বররঙ্গিণী 
কালিন্দী করই সিনান । 

কাঞ্চন শিরীষ কুহ্ম জন্তু তন্থ-রুচি 
দিনকর-কিরণে মৈলান ॥ 
সজনি, সো ধনি চিতক চোর । 

চোরিক প্থ ভোবি দরশাঁয়লি 
চঞ্চল নয়নক ওর ॥ 

কোমল চরণ চলত অতি মস্থর 
উতপত বালুক বেল। 

হেরইতে হামারি সজল দিঠি-পন্বজ 
দুহু পাছুব কবি নেল॥ 

চিত-নয়ন মধু ছুহু সে চোরায়লি 
শুন হৃদয় অব মান। 

মনমখ পাপ দহনে তনু জারত 


গোবিন্দাস ভালে জান ॥ 


ন১ 
বেলি অবসান-কালে একা গিয়েছিলাম জলে 
জলের ভিতর শ্যাম রায়। 
ফুলের চুড়াটি মাথে মোহন মুরলী হাতে 
| পুন কাঙ্গ জলেতে লুকায় ॥ 


১৯০। সিনাদ-_রান। মৈলান--ম্লান । চিতক “চার-চিত্ত-চোর । 
চোরিক পন্থ--চুরির পথ, চৌর্ধযা-পন্থা | । ভোরি--বিভোর করিয়া, জ্ঞানশৃন্য করিয়া। 
নয়মক ওয-_নয়নের প্রান্ত, কটাক্ষ, অপা-দৃ়ি। বালু বেল-__বালুর বেল], যম়ুনা-সৈকত । 


কোমল চরণ''-করি নেল-শ্রীরাধার স্বকোমল পদছয় মস্থর গতিতে সাবধানে চলিতেছে, কারণ যমুনা - 
সৈকাত প্রথর সূর্ধাকিরণে উত্তপ্ত । শ্রীরুধ্ বলিতেছেন, দেই মন্থরগামী চরপছুটির পানে 
চাঁছিবামাত্র প্রীরাধা আমার সজল বিমুগ্ধ নবন-পদ্পদুটিকে তাঠার পাদুকা করিয়া লইল অর্থাৎ 
সেই সবকোমল পদঘয়ে আমার বিমুগ্ধ চক্ষুদুটি পাদুকার মত সংলগ্ন হইয়া রছিল। শ্রীরাধার 
প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ প্রথম দর্শনেই এত পরবল যে, উত্তপ্ত বালুকাঁর উপর দিয়] চলিবার 
সময়ে রাধার কষ্ট হইতেছে ইহ? ভাবিয়া মনে মনে নিজের চক্ষুটিকে পাডুকা-রূপে কজন! 
করিতেছেন । 

চিত..'চোরাক্নলি--চিত্ত এবং নয়ন দুই-ই সে চুরি করিল। 

শৃন''মান--হ্াগয় এখন শৃহ্য বলিয়া মনে করিতেছি। জারত দগ্ধ । 

১১1 জলের.*বরায়-_যমুনার জলে শ্ামের প্রতিবিদ্ব দেখিয়া মুগ্ধ! শ্রীবাধা ভাবিতেছেন যে, জলের 
ভিতরে তিনি লুকাইয়া আছেন। 


পূর্বযাগ ও অস্থুবাগ ্ঃ 


যমুনাতে ঢেউ দিতে বিশ্ব উঠে আচগ্ছিতে 
বিশ্বের মাঝারে শ্যাম রায়। 
চূড়ার টালনি বামে | জিতজ-ভজিম ঠামে 
হেবিয়। সে কুল রাখ! দায় ॥ 
পুন জলে দিতে ঢেউ কোথাও ন! দেখি কেউ 
জল স্থির হৈলে দ্নেখি কানু । 
ধরি ধরি মনে করি ধরিবারে নাহি পাৰি 
অনুরাগে জলে ডুবেছিছু ॥ 
কর বাড়াইয়৷ যাই শ্বামের নাগাল নাহি পাই 
কান্দিতে কান্দিতে আইলাম ঘরে । ূ 
হায় আমি অভাগিনী না পাইলাম শ্যাম গুণমণ্ি 
* সেই ছুখে হৃদয় বিদরে। 
বহু বামানন্দের বাণী শুন শুন বিনোদিনী 
অকারণে জলে ডুবেছিলে। 
বুঝিতে নারিলে মায়া জলে ছিল অঙ্গ-্ছায় 
শ্যাম ছিল কদঘ্ের মূলে ॥ 


১২ 


নাই উঠল তীরে রাই কমলমুখী 
সমুখে হেরুল বর কান। 
গুঞ্জন সঙ্গে লাজে ধনি নতমুখী 
কৈসনে হেরব বয়ান ॥ 
সখি হে, অপরূপ চাতুরী গোনী । 
সন জন তেজি অগুসনি সঞ্চরি 
আড় বদন উঠি ফেরি ॥ 


জল...কানু- তরঙ্গ উঠিলে প্রতিবিদ্ব অদৃশ্য হইতেছে । আবার জল স্থির হইলে দেখা যাইতেছে । 
বসু-'বাদী- “চণ্তীদাসের বানী"__পাঠীস্তর | 


১২। নাই যান করিয়া | 
গুরুজন'.বয়ান_গুরুজনের সঙ্গে রাই চলিয়াছ্চে কাজেই লজ্জায় নতমুখী ॥ _কেমন করিয়া ভ্রীকষের 
সুখ দেখিবে । 


সথি হে'-ফেবি- এক সবী অন্য সখীকে বলিতেছে-_সখি, রাধার অপূর্ব চাতুরী। সকলকে ত্যাগ করিয়া 
আগাইয়া গিয়া সে বদন আড় করিয়া ফিরাইল । 


৬৮ বৈষ্ণব পদাবলী 


তছি পুন মোঁতি-হার তোড়ি ফেকল 
কহত হাঁর টুটি গেল। 
সব জন এক এক চুনি সঞ্চর 
সাম-্দরশ ধনি লেল ॥ 
নয়ন-চকোর কাহু-মুখ-শশিবর 
ক-এল অমিয়-বস-পান । 
দুহ' দু দরশনে রূসহু পসারল 
কবি বিস্তাপতি ভান ॥ 


৬৩ 


অবনত আনন কএ হম রহুলিন্ 
বারল লোচন-চোর । 
পিয়া-মুখ-কচি পিবএ ধাওল 
জনি সে চীদ চকোর ॥ 
ততন্ু সাঞ্চে৷ হঠে হটি মঞ্চে আনল 
ধএল চরণ রাখি । 
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ 
তইঅও পসারএ পাখি ॥ 


তহি পুন--তাহার পর আবার । তোড়ি_ছি-ড়িয়। 
ফেকল--ছড়াইয়া! ফোলয়া দিল । কহুত--কহিল। 
চুনি- কুড়াইয় । সঞ্চর-_ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল । 


তহি পুন.লেল--তাহার পর আবার মোতিার ছিঠড়িয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলিগ। দিল (যাহাতে 
কুড়াইতে বিলম্ব হয়)। বলিল, আমার হার ছি'ড়িয়া গেল। তখন সকলে এখান-সেখান 
করিয়া হেটমুখে খুটিয়া খুঁটিয়া একটি একটি করিয়া মুক্তা কুড়াইতে লাগিল । সেই ফাকে 
রাধা শ্রীক্কে দেখিয়া লইল । 

পসারল--প্রসারিত হইল । 

১৩। কএঁ_করিয়|। রহ(লছ*-রহিলাম। বারল-বারণ করিলাম । পিৰএ_পান করিতে । 

অবনত-".চকোর--আমি পদন অবনত করিয়া রহিলাম এবং আমার লুন্ধ লোচন-চোরছটিকে নিবারণ 
করিলাম অথাৎ আমর চোখছুটি পাছে চুরি কাঁরয় ফাকি দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া! লয়, সেই 
ভয়ে মুখ তুলিলাম না। কিন্তু তাহার! বাধা মানিল ন1। চকোর যেমন চাদের সৃধা পান 
করিবার জন্য ছুটিতে থাকে, আমার চোখছুটি সেইকপ প্রিক্নতমের মুখ-রুচি পান করিবার 
জন্য ধাবত হইল । 

ততছ* সঞ্চো_ সেই হান হইতে । হঠ--হুঠকারী, গোয়ার, একগু*য়ে।  হ্টি-হুটাইয়া, ফিরাইয়] | 

তত *...পাখি-পেই স্কবান হইতে দেই একগুযে নয়নহুঁটিকে. জোর করিয়। ফিয়াইয়া আনিয়া আমার 
চরণে ধরিয়া রাখিলাম অর্থাৎ চোখের দৃষ্টি চরণে স্থাপিত করিলাম? অর্থাৎ দৃতি নত 
করিলাম। মধু পান করিবার পর মত্ত ভ্রমর উড়িতে পারে ন1, তথাপি পক্ষ বিস্তার করে। 
অর্ধাৎ উড়িবার জন্য ২টফট করিতে থাকে । তেমনি আমার রূপমুগ্ধ নয়ন উড়িবার শক্ষি 
হারাইয়াও পক্ষ বিস্তায় করিতে ছাড়িল ন1। 


পূর্বববাগ ও অন্থনাগ ৩৯ 


মাঁধব বোলল ষধুর“বাণী 

এ সে শুনি মৃদু মোঞ্চে কাল। 

তাহি অবসর ঠাঁম বাম ভেল 
ধরি ধনু পাচবাণ ॥ 

তন্ছ-পসেবে পসাহনি ভাসলি 
পুলক তৈসন জাগ্ু। 

চুনি চুনি তএ কাচুজ ফাটলি 
বানু-বলয়া ভাগ ॥ 

ভণ বিষ্ভাপতি কম্পিত কর ছো৷ 
বোলল বোল না ঘায়। 

রাজা শিবসিংহ রূপনাবাক়্ণ 
হামলার কায | 


১৪ 


একে কুলবতী ধনি তাহে সে অবলা । 
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জালা ॥ 
অকথন বেয়াধি কহন নাহি যায়। 

যে কবে কাজর নাম ধরে তার পায়॥ 
পায়ে ধরি কাদে সে চিকুক গড়ি ঘায়। 
সোনার পুতলি যেন ভমেতে লোটায় ॥ 
পুছয়ে কান্নর কথ ছল ছল আাখি। 
কোথায় দেখিল! শ্টাম কহ দেখি সখি॥ 
চণ্তীদাস বলে ফাঁদে কিসের লাগিয়া । 
সে কাল। আছয়ে তার হৃদয়ে জাগিয়া ॥ 


মাধব.....পাঁচবান-_-মাধৰ মধুর বাশী বলিলেন, আমি তাহা গুলিয়! কর্ণ মুদিলাম অর্থাৎ হত্তহাবা! কর্ণ 
আচ্ছাদন করিলাম। সেই অবসরে অর্থাৎ কানে হাত চাপা দিতে বেটুকু সময় লাগে 
তাহারই মধ্যে সেইঙ্কানে মদন ধনু ধরিয়া সামার বৈরী হইল, অর্দাৎ শরাথাতে আমাকে 
আবির করিয়! তুলিল । 

পসেব-"প্রস্থেদ। ঘাম । 'পসাহনি-_-প্রসাধনী, অঙ্গরাগ । তৈসন--সেইরূপ, তেমনই অধিক । 

তনু-পসেবে-...."ভাগু-দেহের খামে অঙ্গরাগ নুইয়! ভাসিয়া গেল। ঘেহ এত অধিক পুলকিত হইল 
যে চুন টুন শব্ধ করিয়া কাচলি ছি“ড়িয়া গেল এবং বাহুর বলয় ভগ্ন হইল | 

হো- হক়। 

ভণ......ঘায়-্-বিদ্তাপতি বলিতেছেন_-কর কম্পিত হইতেছে, কথা আবেগ-রুদ্ধ হইতেছে ! 

১৪। অকথণ- হাহা কহ যায় না, অর্থাৎ যাহা কথায় বৃঝান যা শা। 

গড়ি যাঞ্ঈ-__গড়াগড়ি যায়ঃ লৃটাইয়া যায়। 


৪ ও 


বৈফব পঙাবলী 


৯৫ 


হাথক দরপণ মাথক ফুল। 
নয়নক অঞ্জন মুখক তান্ুল ॥ 
হৃদয়ক মগমদ গীমক হার। 

দেহুক সনবস গেহক সার ॥ 
পাধীক পাখ মীনক পনি । 

জীবক জীবন হাম এছে জানি ॥ 
তুঙ্ব কৈছে মাধব কহ তুহ মোয়। 
বিদ্ভাপতি কহ ছুহু দোহা হোয় ॥ 


১৬ 


রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর । 

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মৌর কান্দে । 

পণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাদ্ধে || 
সই, কি আর বলিব। 

ষে পণ কর্যাছি মনে সেই সে করিব ॥ 

রূপ দেখি হিয্ম!র আরতি নাহি ট্রটে। 

বল কি বলিতে পারি ধত মনে উঠে ॥ 


১৫। হাথক-_হাতের। দরপণ- দর্পণ। মাথক- মাথার। 

, স্বগমদ- কন্তরী-লেপন। গীমক- গ্রীবার | সরবস-_সর্বস্থ । 
পাখীক- পাখীর । দহ" হইজনে। 
তুঙ্থ কৈছে-.....হোয়-_বাধা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ, তুমি আমার পক্ষে হাতের দর্পশ-্বব্ূপ ( পূর্ককালে 


হিন্দু ভ্রীলোকের! মুখ দেখিবার জন্য সবদা হাতে দর্পণ রাখিতেন, সেটি তাহাদের বড় 
প্রি্থ জিনিস ছিল । উড়িস্তা ও অপরাপর স্থলে পাথরে রচিত ও অঙ্কিত অনেক নারী- 
মৃতির হাতে দর্পণ দৃষউ হয়। বিবাহের কালে বরের হাতে অনেক হলে দপণ দেওয়া 
হয় )। মাথায় ফুল, নয়নের অঞ্জন, মুখের তাশ্ুল, বক্ষের ম্থগমদ চিত্রপাতি, গলার 
হার, দেহের সর্বস্ব, গৃহের সংর+ পাখীর পক্ষ, মৎস্ের জল, জীবের জীবন । অর্থাৎ 
তুমিই আমার সব। কিন্ত তোমাকে এত ভালবাসিয়াও তুমি যে ফে তাহা বুঝিতে 
পারিলাম না। (ভক্ত ভগবানকে এত গভীরভাবে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াও 
তীহার বিরাট বহ্স্তের তত্ব বুঝিতে না পারিয়া ক্ষণে ক্ষণে ছিধার ভাবে মনে ভাবেন 
_তিনি কে? এত করিয়াও তাহার তত্ব তো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।) তুমি 
তো আমার সব-কিস্ত হে মাধব, তুমি কেমন তাহা আমাকে বল। বিদ্বাপতি 
বলেন, তোমরা দুইজনে, দ্ুই-জনেরই মতঃ অর্থাৎ ভগবান যেমন অসীম, তত্র 
প্রেমও তেমনই অসীম । 


১৬ আঘি ঝুরে- চোখের জল পড়ে। , আরছিস্প্ব্যগ্রত, একাস্িকী ইচ্ঠা | 
আরতি লাহি টুটেসাকাঙজার তৃপ্তি হয় 


পূর্ববাগ ও অনুরাগ ১ 


দেখিতে যে হুখ উঠে কি বলিব তা। 
দরশ পরশ লাগি আডউলাইছে গা ॥ 
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার । 
লু লু হাসে পছ' পিবীতির সাব ॥ 
গুরু-গরবিত মাঝে বহি সধী-সঙ্গে । 
পুলকে পুরয়ে তন্গ শ্বাম-পরসঙ্গে ॥ 
পুলক ঢাকিতে করি 4৩ পরুকার। 
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার 1 
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি | 
আন কহে লাজ-ঘরে ভেজাই আগুনি ॥ 


১৭ 

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি। 
পরাণে পরাণে বান্ধা! আপনা আপনি ॥ 
দু কোরে ছুহ' কাদে বিচ্ছেদে ভাবিয়া 
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥ 
জল বিন্ত মীন যেন কবহ' না জীয়ে। 

মানুষে এমন প্রেম কোথা ন। শুনিছে ॥ 
ভানু-কমল বলি সেহে। হেন নয়৷ 


হিমে কমল মরে ভান সুখে বয় ॥ 

চাতক-জলদ কহি সে নহে তুলন]। 

সময় নহিলে সে পা দেয় এক কণা ॥ 
দরশ...গাদর্শণ এবং স্পশণেশ আশায় শর।ব এলাইয়া পাঁড়তেছে। পন্থ-_প্রস্ | 
গুরু-গরবিত মাঝে-_গুরু ও পুজনীঘগপের মধো | পরসঙ্গে-_প্রসঙ্গে । 


পুলক ঢাকিতে..পরকার-_দেহে যাহাতে রোমাঞ্চ প্রকাশ পা] হয়? তজ্জন্য কত চেষ্টা করি । পরকাঁব-_ 
প্রকার, উপায় । কন্থ প্রবহমান অশ্রু 'সামাব সমস্ত লুকাইবান চে্টাকে বার্থ করিয়া দেয়। 

লাজ-ঘবে.' আগুনি-_ লজ্জা ও গৃহেক মুখে আগুন ('আগুনি ) আমারা দিলাম ( ভেজাই )। 

১*। কোর--ক্রোড়। কোল, আলিঙ্গন 

স্বছ" কোরে"*ভাবিয়1-_অতান্ত নিকটে থাকিয়াও নিজেদের মধো বিচেমদের দুরত্ব অন্ুষ্ব কারয়। উভয়ে 
দুঃখিত হয়। 

ভানু" রয়-_নুরধ্য এবং কমঙ্গের পরস্পরের প্রাতি ভালবাসার কথা আময়] বলিয়া! থাকি বটে, কিন্তু রাখা 
কষ্ধের প্রেমের তুলনায় লে ভালবাসা কিছুই নয় ) কারণ, শীতের সময় পদ্ম যখন মরিয়া যাহ 
সূর্ধা তখনও দিব্য সবখে ধাকে | যে প্রেমে একজন "সায় একজনের পখ-৪খকে নিজের করিয়! 
শইতে ন1 পারে, সে প্রেমের সহিত এ প্রেমের কিক্ষপে তুশ্না হইতে পাকে? 

চাতক:' স্পা-শাতক এবং মেখের পরস্পরের প্রতি ভালবালার কথ। ক্গামগা বলিষা থাকি ক্ষ এ 
প্রেমের লহিত তাহারও তুলনা হয় না । কারণ? বর্ষাকাল না বআসিলে মেঘ চাতককে এক বিন্ৃ 
জল দেয় না? অর্থাৎ এ প্রেম লামগ্গিক? নিত্যকালের নয়। 
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৪২ বৈষ্ব পদাবলী 


কুহমে মধুপ কছি সেছে। নহে তুল। 

না যাইলে ভ্রমর আপনি ন] দেয় ফুল ॥ 
কি ছাড় চকোব-চানা তুহ' সম নছে। 
ভ্রিতুবনে হেন নাহি চণ্তীদাসে কহে ॥ 


১৮ 
রূপে ভরল দিঠি সোঁঙরি পরশ মিঠি 
পুলক না তেজেই অঙ্গ। 
মোহন মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপৃর্নিত 


ন। শুনে আন পরসঙ্গ ॥ 
সঙ্গনি, অব কি করবি উপদেশ । 


কা্অঙ্গরাগে মোর তন্গ-মন মী তল 
ন| শুনে ধরম-লব-লেশ | 

নাসিকাহো সে অঙ্গের সৌবভে উনমত 
বদনে না|! লয় আন নাম। 

নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে 
ধরম রহব কোন ঠাম॥ 

গৃহপতি-তরজনে গুরুজন-গরজনে 
অন্তরে উপজয় হাঁস। 

ততি এক মনোরথ যদি হয় অভবত 
পুত গোবিন্দদ।স ॥ 


কুসুষে'" স্কুল পুষ্প এবং জমরেন ভালবাসার কথা কবিরা বলিয়া থাকেন, তাহাও ইছাঁর কাছে কিছুই 
নয়; কেন ন?, জমর ফুলের নিকট আসিলে তবে সে মধু পায় ;-ফ্ুল নিজে গিয়ে তাহাকে 
মধু দিয়া আসে না, অর্ধাৎ এ প্রেমে ছজনেব সমান আগ্রহ নাই। 

১৮1 কূপে"-দিঠি- ( ্টাম) রূপে আমার নয়ন (দিঠি__দৃষ্টি) পরিপূর্ণ হইয়া গেল। 

সোইয়ি-'.অঙ্গ _সেই মধুর স্পর্শ স্মরণ করিয়া আমার অঙ্গে মুছ্মহ বোমাঞ্চ হইতেছে । 

মা...পরসজ-_আমার কানে সর্বদাই সেই বালী বাজিতেছে ; অন্ব কথ! (প্রসঙ্গে) সেখানে প্রবেশ 


করিতে পায় না। 

লহ্লেশ''কণামাত্র । লব লেশ' কথা । 

নাসিফাছো--লাসিকাওড। 

নব...ঠাম-সৃতন নুতন গুণরাশি আদার চিত্তকে অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে | সেখানে ধর্ট্ের আর স্থান 
ছইবে কোথায়? 

অন্তরে”..ছাস-_আত্ীয়-স্বজনের তর্জন-গর্জনে আমার শুধু হাসি পায় (তাহারা ত জানে নাক্যে, আমার 
চিত্ত আমার বশে নাই )। 


স্হি”.'অনুষ্বত- একমাত্র কামন] এই যে, তিনি বলি আমায় প্রতি অনুযক্ত, জ্রীতিহান হন 
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১৯ 


ধরণী জন্মিল এথ! কি পুণ্য করিয়া । 
মোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়া নাচিয়! ॥ 
নৃপুর হস্ক্যাছে সোনা কি প্রুপা কবিক্বা। 
বন্ধুর চরণে ঘায় বাজিয়া৷ বাজিয়া ॥ 
বনমাল] হুলা পুষ্প কি পুণ্য করিয়া । 
বন্ধুর বুকেতে যায় ছুলিয়া ভুলিয়া ॥ 
মুবলী হইল বাঁশ কি পুণা করিয়া। 
বাজে ও অধরামূত খাইয়। খ।ইয়া ॥ 
এ সকল সখ হল্য কি পুণ্য কৰিয়া । 
যাইছে বন্ধুর সনে খেলিয়া খেলিয়! ॥ 
শ্রীরঘুনন্দন বটে ছু-পাণি জুড়িয়া। 

এ সব না জান] যায় ভাবিয়! ভাবিয়া ॥ 


০ 


কাঙহাবে কহিব মনের মরম 

কেল] যাবে পরতীত 
হিয়ার মাঝারে মরম-বেদনা 

সদাই চমকে চিত ॥ 


১৯ | পরনী-নাচিয়া-- এখানকার স্বত্তিকার কি সৌভাগ্য,-আমার বধু নাচিয়] নাচিয়। ইছাতে পা 
ফেলিয়া যান । 

নৃপুর,.লোনা-স্থ্ব কি পুণাবলে তাহার নৃপুবের রূপ ধারণ করিয়াছে? 

পুক্সা-..করিয়া-_কি পুণ্যবলে এখানকার ফ্কুলগুলি বনমালায় গ্রথিত হইয়া তাছার গলে ছুলিতেছে? 
সর্বধতূতে যে সকল ফুল প্রস্ফুটিত হয় সেই সকল ফুলে গাথা আজানুলক্থিনী মালাকে 
বনমালা বলে। ইহার মধাস্থলে কদস্থ স্কুল ধাকে। 

মুরলী "..করিয়া--বংশ কি পুগ্যবলে বংশী হইয়াছে? 

বাজে-খাইয়া_-যে পুণ্যে ইহ? কৃষ্ণের অধরাম্থত পান করিয়া বাজিতে থাকে । 

এ সকল-''খেলিয়া_এই রাখাল-বাঁলকনের কত পুণ্য চিল, তাই তাহার সখ] হুইতে পাষিয়া্চে এবং 
তাহার সঙ্গে খেলা করিতে করিতে যাইতেছে । 

ভ্ীবপ্বুননদন'..ভাবিয়া-_পদকর্তা রদ্ধুনঙ্গন করযোড়ে নিবেদন করিতেছেন, কোন্‌ ভাগ্যে বৃন্দাবনেন্র এই 
গৌরব, সেই গু তথ্য ভাবিয়া! পাওয়া হায় না। 

২০। পরভীত--প্রভীতি। বিশ্বাস | 


৪8. বৈফব পদ্যাবলী 
গুরুজন-আগে দীড়াইতে নারি 
সদ! ছল ছল আখি 
পুলকে আকুল দিক নেহার্িতে 
সব শ্যামময় দেখি ॥ 
সথীর সহিতে জলেকে যাইতে 
সে কথা কহিবার নয় 
যমুনার জল করে ঝলযল 
তাহে কি পরাণ রয় ॥ 
কুলের ধর্ম রাখিতে নারি 
কহিলু" সবার আগে। 
কছে চণ্তীদীস শ্কাম সুনাগর 
সদাই হিয়ায় জাগে ॥ 


৯ 


আধক আধ- আধ দিঠি-অঞ্চলে 
যব ধরি পেখলু কান। 

কত শত কোটি কুন্থম-শরে জর জর 
বহত কি যাঁত পরাণ ॥ 
সজনি, জানলু বিহি খেহে বাম । 

ছুভ' লে|চএ ভব্রি খেো হরি হেরই 
তছ্‌ পায়ে মঝু পরণাম ॥ 


যমুনার জল...পরাণ রয়-যমুনার কাল জল চোখের সামনে ঝলমল করিতে থাকে । তাহা দেখিয়া 
মনকে ধারয়! রাখি কেমণ কাঁরয়া? মমুনার সেই উচ্ুল কাল জলযে শ্রীরুষ্জের ঝঙগমলে 
কালক্ধ্‌পের কথা মনে কলাইয়া দেস। 

২১। যব ধরি--যখন হইতে । দিঠি অঞ্চ*- ময়ন-প্রাস্ত । 

আধক আধ..." পরাণ- অর্ধেকের অর্ধেকেরও অর্ধেক নয়ন-প্রান্ত দিয়! অর্থাৎ ঈষৎ 'অপাল-দৃ্টিতে 
শ্রীৰষ্চকে যখন হইতে দেখিয়াছি, তখন হইতে -শতকোটি মদন-বাণে আমি জর্জরিত 
হইভেছি $ প্রাণ আছে ক গেছে বুঝিতে পারতেছি না। | 

বাহ-__বিধি। | বাঁম-শিম়ুখ । 

ছুছ*.'.পরণাম--( ঈম অপাঙ্গ-দুডিতে যে হরিকে দেখিয়া আমার এই অবস্থা ) সেই হারকে যে শারী ছুই 
চক্ষু ভারয়! দেখিতে পারে। তাহার ৮রণে এখান জানাই, অর্থাত তাহার নিকট পরাজগ় 
সাকার কার । রি 
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স্থনয়নী কহুত কাছ ঘন-সটামন্ব 
মোছে বিজুদ্ি সম লাগি । 

রসবতী তাক পর্শ-রসে ভাদত 
হামারি হৃদয়ে জলু আগি || 

প্রেমবতী প্রেম- লাগি জিউ তেজত 
চপল জীবন মঝু সাধ ! 

গোবিন্বদাঁস ভে শ্ীধল্পভ জানে 


রসধতী-বস-মবিযাদ 


নন 
সখি কি প্ুসি অন্থভব মৌয়। 
সেই পিব্িতি অন্ু- বাগ বাখানিতে 
তিলে তিলে নৃতন ভোয় | 


স্বনয়নী-_যে নারী সৃনয়নের অর্ধাৎ দৃক্টিশক্তির বড়াই করে (ঈষৎ বাঙ্গার্থে প্রবুক্ত)। আগি--অগ্নি। 
সুনয়নী-'-আগি -প্রীরাধা বলিতেছেন, সুনয়নীরা বলে, শ্রীকষ্ণের রূপ সজল মেের শ্যামল বূপেক্ মতই 


প্রেমবতী:* 


প্বিগ্ধ এবং নগনাভিরাম ; আমার নিকট কিন্তুসে কূপ বিছ্ু/তের মত আ্বালাদায়ক। সেন্দপ 
(ব্াতেব সত চ়িবে ধধাউয়া দেয় এনং অস্ত্রনে, দ্ধ করে| গধ্যান্ত রপিকারা জ্রীকঞ্চের স্পর্শ 
লাভ করিয়] রস-সাগবে ভাসিতে থাকে, অর্থাত ভ্তীকষের স্পর্শ তাঠাদের লশিকট সুখদায়ক। 
আমর নিকট কিন্ত সে রূপ তাপদায়ক | সে রূপ আমার ৬ওরে আগুন আ্বালাইয়] দেয় অর্থ!ৎ 
শ্রীকৃষ্ণের কূপ যতই দেখি, বূপতৃষ্ণা ততই বাড়িয়া যায়। যতই তাহার স্পর্শ লাভ করি, 
নিবড়তর স্পর্শলাভের বাসন1 মনকে ততই অস্থির করিয়া তুলে । 

'শাধ--অন্যান্ত প্রেমিকারা পেমের জন্য জীবন ভাগ করে) আমার কিন্তু এই জপস্থার়ী চপল 
জীবন ধারণ করিতে সাধ যায়। জীবন যে চপল 'র্াৎ ক্ষণস্থায়ী শ্রীরাধা তাহা ভাল কনিগ্সাই 
জানেন । জীবন চিরত্বাকী হইলে তিনি কৃষ্ণপ্রেম অনন্তকাল ধারস্বা গ্াস্বাদন কারতে 
পারিতেন | সে উপায় যখন নাই, তখন এই শণস্থাযী জাবনের কটা দিনই ব1 তিনি কৃষ্চপ্রেম- 
আস্বাদনের সুখ হইতে বঞ্চিত হন কেন? 


বস মরিষাদ--রলের বা! প্রেমের মর্ষযাদ] | 

২২। পুহসি-_জিজ্ঞাসা করিতেছ। 

অনুভব মোয়- আমার ভাব ( অনুভাব-_অনুভ্ভূতি ) সঙ্থর্দে কি জিজ্ঞাসা কৃরতেছ্? 
সোই..ছোয়--ভালবাসার গুণ বর্ণনা করিতে পারা যার ন, কারণ, ইহ1 অসাড় জড় পদার্থের মত এক 


জবঙ্ায় থাকে না। প্রেম কখনও পুরাতন ধ্য শ1, ইহ] তিলে ভিলে, প্রাতি মুহূর্তে নত্তন হ্য। 
হাহ ক্ষণে ক্ষণে নুতন হবু, তাহাকে ক পলিয়। বর্ন] করিব? 


৪৬ বৈধব পদাবলী 


জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু 
নয়ন না তিরাপিত ভেল। 

সোই মধুর বোল শ্রবণহি গুনলু 
শ্রুতিপথে পরশ না গেল 

কত মধু-ধামিনী রভসে গৌয়াইলু 
না বুঝঙ্গ কৈছন কেল। 

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু' 
তব হিয়া! জড়ন না গেল ॥ 

কত বিদগধ জন রসে অঙ্গগমন 
অনুভব কান্ছ না পেখ। 

কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে , 
লাখে না মিলিল এক ॥| 


নেহারলু'-_দেখিলাম। তিরপিত--তৃপ্ত। 
শ্রু(তিপথে'*'গেল-শ্রভিপথে গিযাও যেন স্পর্শ কবিল ন1, অর্থঃৎ শুনিয়াও যেন শুনিলাম না-আবার 
শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে । 


মধু-যামিনী-_বসম্ভকালের রত্রি। রভসে- ক্রীড়াকৌতুকে | 
না বুঝলু*, কেল-_-কিন।পভাবে কাঁটাইলাম তাহ] বুঝলাম ন1। হিয়ে হিয়ে- বক্ষে বক্ষে। 
তব..'গেল--তৰু বক্ষ ভূড়াইল না আরও সাধ হয়। বিদগধ-_ বিদগ্ধ, রসজ্ঞ । 
কত.পেখ--কত রসজ্ঞ ব্যক্তিই দখিলাম, কিন্ত কাহারও মধ্যেও প্রকৃত অনুভব দেখিলাম না? অর্থাৎ 

কেহ যে বুঝিয়াছে, এমন দেখিলাম না। পেখদেখিলাম। 


কছধ কবিবল্লভ--বিদ্তাপতি কহ'--পাঠাস্তর | পদটি এত সৃন্দঝ যে' অনেক রসজ্জ বাক্তি ইহা! বিদ্কাপতির 
রচিত বলিয়া মনে করেন । 


ন্ট স্তক 


বগোদাম 


১ 
এমন কালিয়া-্টাদের কে বনালা বেখ। 
অকলঙ্ক কুলেতে কলঙ্ক রৈল শেষ ॥ 
গগনেতে এক চাঁদ তাই সে মোর] জানি। 
তকু-মূলে চাদের গাছ কে রুপিল আনি ॥ 
দশ টাদ নাচে গায় মুরলীর রদ্ধে। 
আব দশ চাদ রাঙ্গা চরণারবিন্দে ॥ 
মকর-কুগডল কাণে চাদে ঝলমল । 
গঙ্গায়ে মালতী-মাল! চাদে দিছে কোল ॥ 
কপালে চন্দন-ঠাদ করিয়াছে আলা । 
চুড়াতে ময়ুর-পুচ্ছে চাদে করে খেলা] ॥ 
বংশীবদনে বোলে চীদ-মাবে চাদ । 
দেখিলে এড়াঁন নাহি প্রেম-রস-ফাদ ॥ 


কানড় কুন্গম জিনি কালিয়া! বরণখানি 
তিলেক নয়নে যদি লাগে । 

তেজিয়৷ কল কাজ জাতি-কুল-শীল-লাজ 
মরিবে কালিয়া-অনুরাগে | 


১। বনাল্য-বানাইল। রুূপিল--পোপণ করিল । রদ্ধে-রঙ্ধে। চিদ্রে। 

দপ চাদ. .রক্ষে-__সুরলীর বন্ধে বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের দশটি অঙ্গুলি খেলিতেছে ) সেই দশটি ্ুলির দশটি নথকে 
এখানে দশটি চক্রদূপে করন! কর! হইয়াছে। 

আর দশ...চরণারবিদো- ভ্রীকফের পায়ের দশটি নখ আগ দশটি চন্র। 

এ়্ান নাহি- ছাড়ান্‌ নাই ? মি নাই। 

২1 ফানডৃস্নীলোৎপল। 


৪৮ | বৈষব পদাবলী 


সই, আমার ধচন ঘদি রাখ । 

ফিরিয়া! নয়ন-কোণে ন। চাইহ তাঁহার পানে 
কালিয়াবরণ যার দেখ ॥ 

আরতি পিরীতি মনে যে করে কালিয়া-সনে 
কখন তাহার নহে ভাল। 

কালিয়া-ভুষণ কাল! মনেতে গাঁথিয়! মাল! 
জপিয়া জপিয়। প্রাণ গেল ॥ 

নিশি ছিশি অঙ্গক্ষণ প্রাণ করে উচাটন 
বিরহ-অনলে জলে তচ। 

ভ্াঁড়িলে ছাঁড়ন নগ্» পরিণ|মে কিবা! হয় 
কি মোহিনী জানে কল! কান ॥ 

দাকণ মুবলী-ন্বর না! মানে আপন পর 
মরম ভেদিয় যার থাকে । 

দ্বিজ চণ্তীদাসে কয় তষ্ঠ মন তার নয় 
যোৌগনী হইবে সেই পাকে ॥ 


৮ 


দেইখা] আইলাম তারে-_ 

সই দেইখ্যা] আইলাম তারে । 

এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে ॥ 
বান্ধ্যাচে বিনোদ চুড়! নব গুপ্তা দিয়া । 
উপরে ময়বের পাখা বামে হেলাইয়! ॥ 
কালিয়া-বরণখানি চন্দনেতে মাথা । 
আম। হৈতে জাতি-কূল নাহি গেল রাখ ॥ 
মোহন মুরলী হাতে কদ-হিলন। 
দেখিয়া হয।মের রূপ হৈলাম অচেতন ॥ 
গৃহকন্ম করিতে আলায় সব দেহ। 
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্ামের লেহ ॥ 


'সারতি-- অনুরাগ, প্রেম। উচাটন- -অস্তির পাকে--পরিণামে | 

৩। এক অলে-'"ধরে--একই দেহে একসঙ্গে এত রূপ দেখিবার পক্ষে ছুটি মাত্র চক্ষু ঘথেষ্ট নয়। -»সএক 
দিক দেখিতে আর এক দিক্‌ বাদ পড়িয়া বায়। 

কদগ্ব-ছিলন-স্কদন্থবৃক্ষে হেলিয়া দণ্ডাযমাঁন | ” আলার-স্গলাইযা পড়ে । 


রূপোল্লসি টি 


দরশনে উনমুখী দরশন-সুখে-সথথী 
আজাখি মৌর নাহি জানে আন । 

ধাহা ধাহা পড়ে দিঠি তাহা অনি মিখে ছুটি 
সে রূপ-মাধুরী করে পান ॥ 

মধুর হৈতে সুমধুর মধুর অমিয়া-পূর 
মধুর মধুর মৃদু হাস। 

চঞ্চল কুগুল-আভা ঝলমল মুখ-শোভ। 
দেখিতে লোচন-অভিলাষ ॥ 

কহিতে রূপের কথা মরমে পরম বাথা 

" লাখে বিধি না দিল বয়ান । 

দেখে আখি কহে মুখ তাতে কি পৃরয়ে সুখ 
তাছে বড় রসের পরাণ ॥ 

দেখে আন কহে আন অন্কভব অনুমান 
তাহে কি পবাণ পরবোৌধ। 

কহিতে না পাবি দেখি অতয়েব ঝরে আখি 


হ্যামদাসের মরম-বিরোধ ॥ 


€ 


হেন রূপ কব না দেখি। 
যে অঙ্গে নয়ন থুই সেই অঙ্গ হৈতে মুড) 
ফিরাইয়া লৈতে নারি আখি ॥ 


৪। উনগুখীশ্উন্মুখ।। উৎধুকা । আন-- অন্য । 
দিঠিস্প্দ্্টি, নয়ন | অনিমিখে--অনিমেষে | 
কহিতে.. বয়ান-বূপের কথ] বলিতে গিয়া মনে মনে এই ভাবিয়া বাথ] পাই যে, বিধাতা আমাকে লক্ষ 
মুখ দিলেন না কেন। ৃ 
দেখে আখি. পরবোদ-ক্ধপ যে দেখে (চোখ) সে বর্ণন| করে না? বর্ণনা করে অহ্ে (মুখ)। ঘাতবাং সে 
বর্পন! প্রতাক্ষ দর্শনের ফল ন] হুইয়! অনুমানের বন্ত হইয়া ড়া | রমিক-চিত্ত ইহাতে বোধ 
লাভ করিবে কিরূপে ? 
& 1 কবভ”--কখনও । 
[৮2291 3, 


৫৬ বৈষুব পদাবলী 


অঙ্গে নানা অভরণ কালিম্দী-তরঙ্গে যেন 
চাদ চলিছে হেন বাসি। 

মিশামিশি হৈল বূপে ডুবিলাম রসের কৃপে 
প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী ॥ 

বিনা মেঘে ঘন-আভ। পীত-বসন-শোভা 
অলপ উড়িছে মন্দ বায়। 

কিব। সে মোহন চড়া দ্ো-মুতী মুকুতা বেড়া 
মন্ত মধ্র-পুচ্ছ তায় ॥ 

গলায় কদপ-মালা জিনিয়া মদন-কলা 
অধরে মধুর মুছু হাস। 

'তাহাতে মুরলী পুরে অবলা পর।ণে মরে 


বলি্ারি যায় বংশীদাস ॥ 


সপ জিতে এরর 


অভবণ- আভবণঃ অলঙ্কার । বাসি--মনে করি। 

অঙ্গে...বাসি-_শ্রীকষেব লাবণা-চঞ্চল কাল অঙ্গে নান বত্তালক্কাব ঝিকমিক করিতেছে ; মনে হইল যেন 
কালিনাপর (কাল জলে) তরঙ্গে তরঙ্গে টাদের প্রতিবিম্ব ভাসিদা চলিয়াছে। 

মশ।মিশি হৈপ বূপে--উপমান উপমেয়ের সৌন্দর্য মিশিয়1 এক হইয়া গেল ? আছরপ-আভা ও চক্রদ্বযতি 
মেন শ্রীকৃুষ্েের লাবণাতরঙ্গোচ্ছল দেহে অভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছে । 

মত মনর-পুচ্ছ_মদববের আবেগ-মন্ততা ঘেন বামুভরে ঈষৎ গোদ্বলামান শিখিপুচ্ছে সঞ্চাবিত হইয়াছে। 

গলাষ-মদন-কলা -কদ্খ্বমাল।7 নহজ সন্জ। যন প্রণমকলার »মন্ত প্রসাধন-চাতুরীকে ধিকার দিয়াছে 


কণ্টক গাঁড়ী কমল-সম পদতল 
মজীর চীর্হি ঝাঁপি। 
গাগরি-বারি চারি করি পীছল 
চলতহি অঙ্গুলি চাপি। 
মাধব তয় অভিসারক লাগি। 
দূতর পন্থ- গমন ধনি সাধয়ে 
মন্দিরে যামিনী জাগি ॥ 


১। কণ্টক গাড়িফাপি--কন্টক পুঁতিমা (গাড়ি), কমল্র যায় কোষল পলগের নৃপুষ নত (চীব) দ্বার! 
আবৃত করিয়া, পাচ্ছে নৃপুরের শক হয় এই আশঙ্কাম। যখন বধুর বালী বাজিবে তখন 
হয়ত কণ্টকমধ পথে চলিতে হইবে, এইজন্য আলিনায় কণ্টক পু'তিরা কষ্টকময় পথে চলা 
অন্তযাস কবিতেছেন। 

গাগরি. চাপি--কলসীর জল ঢালিয়া আঙ্গিন! পিল করিয়া! জাটিতে পদাঙ্ুলি চাপিয়া চালতেছেন। 
পথে প1 হড়কাইয়! না যায় এইজন্য ন্ুলি চাপিয়া চলিতেছ্েন ৷ বর্ষাকালে পিছল পথে 
জাধার রাতে বরধুর লাগিয়া অভিসানে যাইতে হইবে সেইজন্য পিছল পথে চলা অভ্যাস 
করিতেছেন । 

কুষ্খকমল গোস্বীম' এই পদ ভািয়! লিখিয়াছেন : 

«“জঞ্জনে ঢাঁলয়া জপ, করিয়] আতি পিছল, 
গড়াগড়ি করিয়া ।শখিতাম-- 
কমার চল্তে যে হবে গো? বধূর লাগি পি্ছল পথে ।” 
মাধৰ.'"জাগি- হই মাধব, তোমার লাগিয়া! অতি ছুষ্তন (দ্ুতর ) পথে কিরূপে অভিসার কগিতে ফইবে, 
নিজ গৃকে রাত্রি জাগিয়| বাঁধ! সেই সাধন] করিতেছেন । 


৫২ বৈষুব পদ্দাললী 


কর-যুগে নয়ন মুদি চলু তমিনী 
তিমির-পয়ানক আশে। 

কর-কঙ্কণ-পণ ফণিমুখ-বন্ধন 
শিখই ভূজগ-গুরু-পাশে ॥ 

গুরুজন- বচন বধিব সম মানই 
আন শুনই কহ আন। 

পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই 
গোবিন্দদাঁপ পরমাণ ॥ 


মন্দির বাহির কঠিন কপাট । 
চলইতে শঙ্কিল পক্ষিল বাট ॥ 
তহি অতি দূরতর বাঁদর দোঁল। 
বারি কি বারই নীল নিচোল ॥ 
স্চনরি কৈছে করবি অভিসার । 
তরি রহ মানস-স্থরধুনী-পার ॥ 


কর-যুগে--হস্তদ্বয় ছারা । নযন মুদি-চক্ষু মুদিত করিযা । ৮লু ভামিনী- রমণী (রাধা) চলেন। 

তিমির.'"আশে_অন্ধকাবে ভ্রমণ কণা শিখপাব আশাম। আধার রাতে ব্ধুব নিকটে যাইতে হইবে 
বপিষা অভাস করিতেছেন । 

কর-কন্কপ-পণ---হস্যের কঙ্কণ পণ (পুরস্কীর দেওয়া স্বীকাব ) কবিয়া। 

ফাণমুখ-দ্ধন_-সপ্পের মুখ কিবূপে বন্ধ কক্তে হয় (অর্থাৎ যাহাতে সাপ কামডাইতে ন1 পাবে )। 

শিখই, পাশে-ভুজগ-গুরু অর্গাৎ জাপেব ওনার নকট শিক্ষা করিতেছেন । আপা রাতে বধুর 
উদ্দেশে পথ চলিতে সাপ সম্মুখে পড়িলেও ক্ষতি ন1 হম, এইজনা | + 

গুঞ্জন...আন--গুকুজনেব উক্তি শুনমাঁও শোনে না -বধিবেব ঘায় এক কথা শোনেন অন্যরূপ উত্তর 
দেন। 

মুগধী-নির্ব্বোধ। 

পরিজন"''পরমাণ-পবিজনের বাকা শুনিগ] মুগ্ধার (বিহবলার ) মত হাসিতে খাকেন। 

পরমাণ--সাক্ষী। 

২। মন্দির'..কপাট--গৃহের বাহিরে কঠিন দরজ1--ইহা প্রথম বাধা 

চলইতে'".বাট-দ্িতীয় বাধা-চলিবার সময়ে পথ (বাট) পঞ্ষিল ব] কর্দমময় এবং শঙ্াপূর্ণ বা বিপজ্জনক 
(শঙ্কিল)। 

তহি'--তাহার উপর । দুরতর-দ্বরবালী । 

বাদল দোল--বধা পোল খাইতেছে, বৃডি ঈ।পিয়া আঙসতেছে। - 

বারি. নিচোল- বারি কি নীল অঞ্চলে বারণ কাক্তে পাঁবে- ভোমার নল শীডী কি এই বর্ষার জলধার 
(ঠকাইধা রাখিতে পাবে ? কৈছে-_কিবূপে। 

ই(ব.' পীয়- ২৮ মানসগঙ্গাব (বুন্দীণনে মানস5ঙ্গ) নামে এক হুদ আছে) অপব পাবে আছেন । 


অভিসার ৫৩ 


ঘন ঘন খন ঝন বজর-নিপাত ) 
শুনইতে শ্রবণে মরম জবি যাত ॥ 
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার | 
হেরইতে উচকই লোচন-তার ॥ 
ইথে যদি স্থম্দরি তেজবি গেহ। 
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥ 
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার । 
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার ॥ 


৩ 


কুল মরিযাঁদ- কপাট উদঘাটল্র' 
তাহে কি কাঠকি বাধ] । 
" নিজ মবিযাদ- সিন্ধু সঞেঃ পঙারলু 
তাহে কি তটিনী অগাঁধা ॥ 
সজনি মঝু পরিখন কর দূর । 


কৈছে হৃদয় করি পন্য ছেরত হুরি 
মোঙরি সোডবি মন ঝুর ॥ 
কোটি কুম্থম শর বরিখয়ে ষছুপর 
তাছে কি জলদজল লাগি। 
প্রেম দহন দহ যাক হাদয় সহ 
তাঁহে কি বজরকি আগি ॥ 
শুনইতে.."যাত-_শুনিলে মন জ্বলিয়া যায়। দঠন-_জ্বাল্া। 'পথার-_-বিশ্ুত স্বান বা!পিয়া। 
উচকই--চমকিত হইযা উঠে। লোচন হাব_-দশ্কুন তাবা। ইথে-ইহাছে। 


উপেখবি-_ উপেক্ষ! করিবি, অর্থাৎ ম্বতাকে বরণ করিবে ! 

ইথে.. বিচার--এখন "সাব কি বিচার ছলে? 

ছুটল বাপ''.নিলাধ -যে বাণ ছুটিঘাছে তাহাকে লি মতু করিলে নিবাবণ করা যায? 

ছুটল-_ চড়া, যাহ] ছাড়িয়া দেওষ] হইয়াছে (বিশেষণ )। 

৩। মরিষাদ--মর্ধাদ1 ; কুলমর্ধাদারূপ কঠিন কপাট উদ্ঘাটন করিলাম, কাঠেক্১ কপাট আমার 
অন্ভিসারে বাধ] দিবে? 

নিজ...সিন্ু--আত্মসম্মানরূপ সমুঙ্জ । পঙারলু-(গোম্পদেব ন্যায়) পাব হইল্াম--বুন্পাবনে প্রচলিত । 

তটিনী অগাধা_-সহীবা মানসগঞ্গার কথ] বলিয়াছেন, শ্রীমতী এখানে ভাহাঁর উদ্তবে বলিতেছেন । 

পরিখন..দুর--আর আমাকে পরীক্ষা করিও না। 

কৈছে- ঝুর-হরি আমার জন্য বাকুল জদয়ে প্রতীলণ করিতেছেন, তাহাই স্মরণ করিয়] আমার মন 
কাদিয়া উঠিতেছে। 

কোটি.-.লাশি-_ মদনের শরে যে অহলিশি হ্বলিয়। পুড়িয়! মরিতেছে। বাদলধারায় তাহার কফি করিবে? 

সহ_সহিতেছে। 

বজরাঁক আগি-_বজ্ধের আগ্র। 


৫৪ বৈষ্ব পদাবলী 


ঘছু পদতলে নিজ জীবন সোপল 
তাহে তনু অনুরোধ । 

গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর 
সহচরী পাগল বোধ ॥ 

৪ 

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ 
সঘনে দামিনী চমকই। 

কুলিশ-পাতন শবদ ঝন বন 


পণন খরতর বলগই ॥ 
সজনি, আজু দুরদিন ভেল। 


হ।মারি কাস্ত নতান্ত আগুসরি 
সঙ্বেত-কুঞ্হি গেল ॥ 

তরল জলধব বরিখে ঝর ঝর 
গরজে ঘন ঘন ঘোর । 

শ্য।ম নাগর একলি কৈছনে 
পন্থ হেরই মোর ॥ 

সঙরি মঝু ত্চ অবশ ভেল জন্গু 
অথির থর থর কাপ। 

এ মঞ্জু গুরুজন- নয়ন দারুণ 
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥ 

তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ 
জীবন মঝু আগুসার । 

বায় শেখর- বচনে অভিসর 
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার ॥ 


যছ্ু..অনুরোধ-_-আমাৰ জীবনই "্ঠাধার পদতশে সমর্পণ করিয়াছ, এখন কি দেহেব মায়া করিব? 
«“পমক লাগ উপেখবি দ₹৮-_এই কথাব উত্তর | 

৪1 মেহ--মেঘ । কুলিশ-পাতন-_বজ্জপাত । 

বলগই--শান্ষালন করিতেছে, অর্থাৎ শা শা শন্দে মাতামাতি করিতেছে । 

আগুসরি-_-অগ্ীসর হইয়া। 

এ মন্ু--ঝাপ"গুরুজনদের নিষ্ঠুপ ( সতর্ক) দৃষ্টি এখন ছর্ধোগের ঘনাঞ্চকারে আচ্ছন্ন! 


তুঁবিভে.-আগুসার-_সখি' বসিনা বসিধা কি ধিচাব কবিতেন্ছ? (অথাৎ এই ছ্রধ্যোগ মাথায় করিয়া 
অভিপাবে বাহির হওয়া উচিত কি-ন1, সে বিচার এখন ছাড়িয়া দাও।) আমার জীবনের 
জীবন জীকৃষ সঙ্কেত-কৃর্ধে আগেই চলি) গিষাছেন। অথবা আমার মন-প্রাণ আগেই 
সঞ্ধেত-কৃ্ধে গা উপস্থিত হইয়াছে ; দেহুটাই “কবল এখানে পড়িয়! রহিয়াছে । 

বায় শেখর... বথাধ--পদক্র্তী বলিতেছেন, জীবাধ1, আমার কথায় তুম অভিসারে বাহির হইয়া পড়। 
এই (বিস্তৃত ) বিথার বি্ববাঁশি কি আর এমন একটা সাংঘাতিক বাধা । 


অভিসার ৫৫ 


কান-অঙগরাগে হৃদয় ভেল কাতর 
রহই ন পারই গেহ। 

গুরু-ছুরুক্জন-ভয় কিছু নাহি মানয় 
চীর নহি সম্বর দেহ ॥ 
দেখ দেখ অনুবাগনীত | 

ঘন আদ্দিয়ার সৃুজগভয় *তশত 
তবু নহি মানয়ে ভীত ॥ 

সবখীগণ তেজি চললি একেশ্বরী 
হেরী সহচরীগণ ধায়। 

অদভূত প্রেম- তরঙ্গে তরঙ্গিত 
তেঞ্ি সঙ্গ নহি পায় ॥ 

চললি কলাবতী অতিশয় বসভরে 
পন্থ-বিপথ নহি মান। 

জ্ঞানদাস কহ এছ অপরূপ নহ 
মনছি উজোরল কান ॥ 


৬ 


মেঘ-মিনী অতি ঘন আদ্দিয়ার । 
এছে সময়ে ধনি করু অভিসার ॥ 
ঝলকত দামিনী দশ দশ আপি। 
নীল বসনে ধনি সব তনু ঝাঁপি ॥ 


৫ | দেখ দেখ,,ভীত- প্রেমের কি বিচিত্র রীতি দেখ। ঘন-চাক্গকারাচ্ছয়। পর্ষোগময়! বজশ", পথে 
শত শত সর্পের ভয়, তথাপি মনে এতট্রক ভষ নাই । 

সখীগণ তেজি,.নহি পায়--সখীগণপকে তাগ করিষ! ভ্রীরাধা একাই পণে লাহির হইয়া! পড়িলেন । অগত্যা 
সখাগণকেও যাইতে হইল । তানাঁনা এই ছর্ধো।গময' এজনীতে পথে বাহির হতে সাল 
করিতেছ্িল না; রাইকে যাইতে দেখিয়া তাহাদিগকেও লাধ্য হইয়া পথে বাঁকির হইয়া পড়িতে 
হইল.-_একাকিনী তাহাকে কি করিয়া ছাড়ির| দ্ঘে? শ্রীবাঘাকে তাঞার] অনুসরণ করিল বটে, 
কিন্ত অন্ভৃত প্রেমতরঙ্গে তরঙ্গিতচিত্ত শ্রীরা”। দিখিদিক-ক্ানশৃন্য হইয়া পথ বিপথ না মানিয়] 
দ্রুত ছুটিয়াছেন, তাই সমীর ভ্রাহার নাগাল পাল না। 

জ্ঞানদাস কান--পদকর্ভ বলিতেছেন, ইহাতে ব্সাশ্চর্মা হইবার কিছুই নাই। ধাহার চিন্তে শরীর উদ্ধমবল 
ভইয়া উঠিয়াছেন, অর্থাৎ কষ্কপ্রেমে যাঙার চিত্ত উদ্ভাসত ভউয়া উঠিয়াছে, ভাঙার পক্ষে 
গবই সম্ভব । 

৬। মেপ-মামিনী-মেখাবৃত রাত্রি । আন্িবার- জদ্ধকাব | ডে- এমন | করু-_করে। 

আঁপিঁ-ব্যাপিয়া | ধাপি--আরত করিয়।। 


৫৬ বৈষব পর্দাবলী 


ছুই চাবি লহচরী সঙ্গহি নেল। 
নব অন্চরাগ-ভরে চলি গেল । 
ববিখত ঝর ঝর খরতর মেহ। 
পাগল স্থপদনী সঙ্গেত-গেহ ॥ 
না হেৰিয়া নাহ নিকুঞ্ক মাঝ | 
জ্ঞানদদাস চলু ধাহ] নাগররাজ ॥ 


অজি অদতভূত তিমির-রঙ্গ 
আপনি না চিহ্কে আপন অঙ্গ 
নিরখি রাইক মন-মাতঙ্গ 

অঙ্কশ নাহি মান রে। 
সাজলি ধনি শ্টাম-বিহার 
শিখিলীরুত কবরী-ভাঁর 
নীলো২পল-রচিত হার 

কঠহি অনুপাম রে ॥ 
নীল নমন দৌহাব গায় 
কি মেঘে বিরী লুকিয়! যায় 
মদন-দীপ পথ দেখায় 

অন্গরাগ আগুয়ান বে। 


পরিমল পাই ভ্রমর-পুঞ্জ 
বৈঠল আসি চবণ-কু্জ 
মন্দ মন্দ মধুর গুঞ্ 
লাগল মধুপান রে ॥ 
ববিখত-_বর্ষণ কবে । (মন -মেণ | নাহ__নীথ (কুষ্ণকে )। ধাহা_-যেখানে । 
৭। না! (চিহ্কে--চিনিতে পাবে না। অঙ্কুশ - .লৌভনিগিত সৃষ্াগ্র হস্তি-তাড়ন-দণ্ড, ডাঙগশ। 


অঙ্কুশ নাহি মান রে-শ্রীবাধাব মন-ন্ূপ মণ্ড-মাতঙ্গ আজ কোন কিছুর শাসন মানিতেগ্ছেনা। 

নীধ বদন. .আগুয়ান রে--গগন এল" শ্রীণাপা দ্ুজনেবই সর্বাঙ্জ আজ নীল নসনে আবৃত | শ্রীবাধার 
সর্ববাঙ্গ যেমন ন.ল বসনে ঢাকা, সাবাট। 'আকাশও “সইরূপ ঘন-নীল মেতে সমাচ্ছন্ন। 'বছাদ্গঞ্ 
মেদের মত শ্রীরাধ1 ভাব অপূর্ণ অঙগঞ্জোতি নল পসনেন মাডাপে লুকাইযা লইফা অভিপাবে 
চলিয়ছেন। ওদিকে ভাঁকীশও এমন ঘন মেঘে আচ্চ্ম £য, বিদ্বাদ্শিপ্তি তাহাতে ঢাক। পণ 
গিষাঙ্চে অর্থাৎ বিদ্যাতের চাকত আলোকেও যে কোশ প্রকারে পথ চিনয়! লইবেন, সে উপায় 
নাই । একেন শীরন্ধ অন্ধকারে কৃষ্ণ-প্রেমকূপ দীপবদ্ভিকই জীবাপাকে পথ দেখাইয়। চলিল এবং 
শ্রীক্জের প্রতি তাহার যে গভীল অনুবাগ, সেই অনুরাগই শ্রীবাধাকে লগ্ষেত-কুঞ্জেব পানে 
আগাইয়! দিল। 


অতিসার ৫৭ 


মুখ-মগ্ুল শনী উজ্োর 
হেরি ধায়ল তহি' চকোর 
উড়িয়। পড়ে হই বিভোর 

চাছে পীযূষ দান রে ॥ 
পথে পরমাদ হেবিয়া বাই 
নীল-বসনে মুখ ছিপাই 
সঙ্কেত-কুণ্জে মিলল আই 

ধাহা নিবসই কান রে॥ 
রাই-আগমন নিরখি কান 
শীতল ভেল তপত প্রাণ 
নিজ দয়িতার বাঁায় মান 

আদরে আগুসার রে! 
আইস আইস ধরুছ হাঁত 
লন লু নাথ পুছত বাত 
শঙ্ী কহে শুন পরাণনাথ 

আজব বড আবন্ধিয়ারি রে॥ 


০৪ 


'আঁদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি 
জানত উপরে পুন বাঁখি। 

নিজ কর-কমলে চরণ-যুগ মোছই 
হেরইতে চির থির আখি ॥ 
পিরীতিশ্মুবরতি অধিদেব]। 

যাঁকর দরশনে সব দুখ মিল 
সোই আপনে করু সেবা ॥ 


মুখ-মণ্ল,.দাঁন রে-_এই সমষে অসাবধাঁনতাবশতঃ মৃধাবরণথানি কখন খসিয়। পড়িয়া, শ্রীরাধ! তাধ1 
টের পান নাই, ফলে, চন্দ্রের মত উদ্জ্বল সুন্দর মুখখানি প্রকাশিত হটল | তাহা দেখিয়? 
চকোর চক্জ-জ্রমে সেই দিকে ধাবিত হইল | 

পথে...ডিপাই-চকোরকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়] শ্রীরাণা বুঝিতে পারিলেন, তাকার চল্্রবদগনধানি 
কখন অলক্ষিতে “অনাবৃত হইয়! পড়িয়াছে। তখন পথের বিপদের কথ] জ্রীপ্াধার মনে 

পড়িয়া গেল অর্থাৎ তাহার ভয় হইল এখনি কেহ তাকে চিনিধা ফেলিবে।, 

৮| আগুসরি--অগ্রসর হইয়া আসিয়া । 

হ্রইতে*» জখি-্্দৃন্দর পদমুগল মাইতে গিয়া অনিমিখে সেই চরপ-পানে চাহি] রছিলেল। 

পিরীতি-'সেবা- প্রেমের ঘিনি মৃত্তিষমতী দেবতা এবং ধীহার দর্শনে সকল দুঃখ দুর হইলঃ তিনি নিজে 
চরণ সেবা! করিতেছেন । 
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৫৮ বৈষ্ণব পদাবলী 


ভিমকর-শীতল নীরছি তিতল 
করতলে মাঁজই মুখ । 

সজল নলিনী-দলে মৃদু মু বীজই 
পুছই পন্থবকি ছুখ ॥ 

পঙগুলে চিবুক ধরি অপরে তাম্বল পুরি 
মধুর সম্ভাধই কান। 

গে।বিনদাস ভগ নিতি নব নৌতুন 
বাইক ন্মমিয়া-সিনান ॥ 


নি 


মান কি কহ দৈব-বিপাক। 


পথ-অ।গমন কথা কত না কছিব হে 
যদি হয় মুখ লাখে লাখ ॥ 

মন্দির তেজি ঘব পদ চার আওলু 
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ । 

তিমির দুরন্ত পথ হেরই ন] পারিয়ে 
পদযুগে বেঢল ভূজঙ ॥ 

একে কুলকামিনী তীহে কুন্ত যামিনী 
ঘোর গহন অতি দুর। 

আর তাহে জলধবর বরিখয়ে ঝর ঝর 


হাম যাগ কোণ পুর॥ 


হিমকব..'মুখ_চন্দের কিরণে যে জল শীতল হইফাছে, তাঠাতে আন্ত (তিতল) করতল দিয়া মুখ মুছা ইয়া 
লিতেছ্েন । 

বীজই--ব্জন করিতেছেন । 

পুছ্-.'ছুখ-_-পথের ফ্রেশ সন্বদ্ধে জিজ্ঞাস] কবিতেছেন। 

গোবিন্দদাস...সিনান-_পদকর্তা গোবিলদাদ বলিতেছেন, রাইয়ের কৃষ্ণপ্রেম-পৃখাধারায় নিতা নৃতন 
করিয়া ঘ।ন হইতেছে । 

৯। দৈব-বিপাক--দৈব-ছুর্দাশা | 

পথ...লাখ-_যদি লক্ষ মুখ পাই তবৃও পথ-ভ্রমণের সমস্ত কথা বনিয়া উঠিতে পারিব না। 

মল্দির...আওলু*-_গৃহতাযাগ কবিয়! যখন ছুই চারি পদ অগ্রসর হইলাম | 

নিশি 'অঙ্গ-্অদ্ধকার রাত্রি দেখিধা আমাব অঙ্গ কীপিতে লাগিল। 

পথ.,পারিয়ে _পথ দেখিতে পাইলাম না। বেঢ়লসবেড়িল। 

কু যামিনী--অমাবস্থা রাত্রি । বরিখবেস্ষ্ষর্ষণ করে। 

হাম'''কোন পুব-মামি কোন্‌ হানে যাইব, তাহা ঠিক করিতে পারিলীম ন!। 


অভিসার ৪৯ 


একে পদ্দ-পদ্কচজ পক্ষে বিভৃষিত 
কণ্টকে জর জর ভেল। 

তুয়া দরশন আশে কছ নাহি জানলু 
চিরছথ অব দুরে গেল । 

তোহারি মুযলী যব শ্রবণে প্রবেশল 
ছোড়লু গৃহ-সথখ-আশ। 

পস্থক দুখ তৃণ- হুঁ করি না গণলু 
কহুতহি গোবিন্দদাস ॥ 


১৬ 


এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা 
কেমনে আইঙগগ বাটে। 
আঙ্গিনার মাঝে বধুয়া ভিজিছে 
দেখিয়া পরাঁণ ফাটে ॥ 
সই, কি আর বলিব তোরে। 
কোন পুণ্যফলে সে হেন বণুয়। 
আসিক্সা মিলল মোরে ॥ 


একে পদ-পঙ্কজ.'.. জনন জর চেল-একে আমার পদ কর্দম।ত, তাহাতে আগর ত1হ1 কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত 
হুইল। “পঙ্কজ হলে “কম্পিত” পাঠ হইলেই আধক সঙ্গত হয়) নিজের মুখে পদ-পদ্ধজ 
বলা 'শাভন হয় না। 

জর জর-_জর্জরিত। কছু নাহ জানলু*-_কিছুই জানিতে পারলাম না । 
অব--এখন । প্রবেশল-_ প্রবেশ কারল। ছোড়লু-_ছাড়িলাম। 
পস্থক-*গণলু”--পথের কও তৃপবৎ গণা করিলাম না। কহুতহি__কহিতেছেন। 
১০। এটি এবং পরের ছুইটি পদ রসোদগারের | বসে1?র অর্থে (সথীদের নিকট ) স্বীয় অনুভূতি 
ব্যক্ত কর]। | বাটে--বস্ে? পথে । 
রবীল্রনাথ “ভারতী? পত্রিকায় এই পদটি? খুব সুন্দর ব্যাধ।া করিয়াছিলেন | এই পদের ইঙ্গিত 
এইরূপ-- ভগবান আমাদিগকে কখনই ছাড়েন না) পাপের খোর অঙ্ষকারে যখন আমর! পড়িয়া থাকি, 
তখনও সেই পাপীর ছঃখের ভার নিজ মাথায় লইয়! তিনি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করেন। সংসারালতচিত্ 
আমর] সংসারের সহ্র ঝগ্জাট ছাড়িয়া তাঁহার কাছে যাইতে পারি না। তিনি দুর্গম পন্থায় দাড়াইযা 
আমাদের জন্য প্রতীক্ষা) করিতে থাকেনন-পাপীর কাছে আসিতে কণ্টকাকী4 পথে তাহার পদতল ক্ষত- 

বিক্ষত হইয়া! যায়, তথাপি জিনি আমাদের ত্যাগ করেন ন1। 


বৈষ্ণব পদাবলী 


ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ 
বিলম্বে বাছির হৈনু। 

আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া 
কত না যাতনা দি ॥ 

বধুর পিকীতি আরতি দেখিয়া 
মোর মনে হেন করে। 

কলঙ্কের ডাঁলি মাথায় কৰি 
আনল ভেঙজাই ঘরে ॥ 

আপনার দুখ স্থথ করি মানে 
আমার ছুখের ছুখী। 

চণ্তীদ্াস কতে বধূর পিরীতি 
শুনিতে জগত সুখী ॥ 


(শপ দে স্পিাসাশল 


সঙ্কেত করেয়] একবার সঙ্কেত করয়া ডাকিযাছিলাম। 


আনল--মনল, অগ্নি। 


ভক্ষাই্পশাপাইয় দিই। 


অসন্ক্ম সবক 
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মান ও কলহান্তরিতা 


১ 


ধনি ভেলি মানিনী সখীগণ মাঝ । 
অঙ্নয় করইতে উপজায় লাজ ॥ 
পিরীতিক আরতি বিরতি ন। সহই 
ইঙ্গিত-ভঙ্গিয়ে ছু" সব কহুই ॥ 
রাই সুচেতনী কানু পিয়ন । 
মনহি সমাধল মন-অভিমান ॥ 

হন্বি শির-ছায় ধরলি ধনি-পায়। 
সম্রমে ৫বঠলি ধনি কর লায়। 
নিজ নৃপুব যব ধরু বনমালী। 
মখা-দঞ্ে অমত চলত বর নারী ॥ 


১। ভর্লি--হইল | 


ধনি...মাবঝ- প্রীরাধা সহীদের সাক্ষাতেই মান করিয়া বলিলেন । 
ননুণয."'লাজ--(সকলের সাক্ষাতে) অনুনয় করিতে লক্জায় বাঁদিল। 


বিরতি ন1| সহই--বিলম্ব সঠে না। 

ইঙ্গিত -ভঙ্গিয়ে...কহই--ইজিতের ভঙ্গিতে, অর্থাং ইসারায় দুজনে সব কথ! কহিলেন । 

হরি... ধণি-পাষ--কৃষ্ক ভীহার মস্তকের ছাপা জ্রীহত:র পায়ের উপর ফেপিপেন, অর্থাং চরণে মাধ 

ঠেকাইবাঁর উদ্দেট্যে মন্ক নত করায় কঞ্চের মস্তকের ছায়া ভ্রীমতীর পাণের উপর গিয়া 

পড়িল। 

ধনি."'লান--অমনি ভ্রীমতী (কের উদ্দেগট) বুঝিতে পারিয়া কর দ্বারা নিজ পদ গ্রহণ করিলেন, 
অর্থাং হাত দিক! প1 ঢাকিলেন । 

নিজ নৃপুর-'-বনমালী--(তখন) চরণ ধরিয়া কম! ভিক্ষা করিবার ছলে কষ নিজের নূপুর ক্ষার্শ করিলেন। 

সহী-সঞ্জে,.'বর নাবী--(অবনি) জীরাধা উঠিয়া সধীগণের সঙ্গে অন্যত্র (আনত) চলিলেন | 


৬২ বৈষ্ণব পদাবলী 


অধরে মুরলী ষব ধরু বনমালী। 
ফোই কবনী ধনি বাদ্ধি সঙারি ॥ 
কহ কবিশেখর বুঝয়ে সিয়ান। 
ইঙ্গিতে রস বরখল পীচবাঁপ ॥ 


৮ 


| 
চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি। 
নয়ান-নাঁচনে নাঁচে হিয়ার গুতলী ॥ 
পীত পিশ্ধন মোর তুয়া অভিলাষে | 
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিঃশ্বাসে ॥ 
রাই কত পরখমি মোরে আর । 
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার 
লেহ লেহ লেহ র|ই সাধের মুরলী । 
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধুলি ॥ 
তুয়া মুখ নিরখিতে আখি ভেল ভোর । 
নয়ন-অঞ্জন তুয়৷ পর-চিভ-চোর ॥ 
রূপে গুণে ফৌবনে ভূখনে আগুলি। 
বিছি নিরমিল তুয়া পিরীতি-পুতলী ॥ 
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে রূপণ। 
জ্ঞানদ!স কনে কেবা জানিবে মরম ॥| 
সঙাপি--সংক্কার করিযা। 
অধরে...সঙারি--(কোনও ন্ধপে মান ভাঙ্গিপ না দেখিয়া) কৃষ্ণ তাহার বাশীটি (বাজাইবেন বলিয়া) 
ঘেমন অধরে ধরিয়াঙ্ছেন। (অমনি) রাধা কবরী খুলযা আবার বাধিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অর্থাৎ 
সক্ধাাসমাগমে মিলন হইবে নিজ ঘন তিমিরবর্ণ কেশরাশি দেখাইয়! ইঙ্গিত দিলেন। 
২। রাধিকার মাণের পবে কৃষ্ের অনুনয। 
নয়ান"্নাচনে-''পুতলী-তোমার চোখেব নাচনে আমার হৃদয় নাচিয়া! ওঠে। 
হিয়ার পুতল'-_হুদয়। চিত্ত-পুতত লিক] । হীত পিদ্ধন_-গীতবর্ধ বন্ধ | তৃয়া_তোম1র। 
তুম অভিলাষে-_তুমি গৌরী, এইজ্য আমি পীতবর্ণের নসন পরিয়া থাকি, তোমার কথা মনে পড়িলে 
বলিয়া । 
পরাণ...নিঃশ্বাসে-_তুমি যদি একটিপার নিঃহ্বাস ফেল, তবে আমার প্রাণ কাঁপিয়া। উঠে (তোমার কের 
আশঙ্কায়।। 
পরথমি-কত আর আমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখবে ? 
তা -সংসার--ামি যেতোমাকে আরাধনা] কার তাহ] সমস্ত সংসাবের লোক জানে! 
লেহ লেহ..'মুরলী--আমার এই হাতের বাশীটি একবার ধর, আরম উদয় হস্তে তোমার চরণ ধারণ করিব । 
লেহ-_লও | ভোর--বিভোর। 
তুা'*.চোর--.তামার চোখের অঞ্জনে পরের চিত্ত চুরি করিতে দক্ষ । 
আগুলি--অগ্রগণা, শ্রেষ্ঠ । | বহি--বিধি। 
এত খনে.''কৃপপ-্্যে এত ধর্শী সে ক্ষন আমাকে প্রেম দিতে কাপণা প্রকাশ করে । 


মান ও কলহাত্তরিতা ৬৩ 


তি 


মাধব, কাহে কান্দাওসি হামে। 
চল চল সো ধনি-ঠামে ॥ 
তুহারি হৃদয়-অধিদেবী | 

তাক চরণ ঘাঁউ সেবি ॥ 

যে! যাবক তুয় অঙ্গ। 

ততহি করহ পুন বঙ্গ | 

সোই পুবব তুয় কাম। 

কি ফল মুগ্ডধিনী-ঠাম || 

এত কছ গদগদ ভাষ্‌। 

ভগ বাধামোহন দাস | 


৪ 


অগ্ুরে জানিয়! নিজ অপরাধ । 
করযোড়ে মাধব মাগে পরসাদ ॥ 
নয়নে গরয়ে লোর গদগদ বাঁণী। 
বাইক চরণে পসাঁরল পাণি || 
চরণযুগল ধরি করু পরিহার । 
রোই রোই বচন কহুই ন পাব || 
মানিনী ন হেরই নাহ-বয়ান। 
পদতলে লুঠই নাগর কান || 
চরণ ঠেলি জনি যাওত রাই। 
বলয়াম দাস কান্-মুখ চাই ॥ 


৩  মাধব..'সেবি-মানিনী প্রীরাধা এখানে অভিমান করিয়া] ভরীকষচকে বলিতেছ্েন--অন্য নারীর সহিত 
রাত্রিধাপন করিষা এখন মানভঞ্জনের ছলে প্রেমের কপট অভিনয় করিয়া ামাকে বৃথা 
কীদাইতে আসিয়াছ কেন? যেনারী তোমার হগয়ের শ্মণিষ্ঠাততরী দেবতা (আমার চরণ 
ছাড়িয়1) তাহার চরণ-সেব! করিতে যাঁও । 

হো ধাবক..'রঙ্গ_-যে রমমীর চরণের অলভ্তক-রাগচিহ্ছ তোমার অঙ্গে শোডা পাইতেছে (আমাকে 
পরিত্যাগ করিয়া) সেই রমণী যেখানে রহিয়াছে, তথায় গিদ্৷া পুনর্বার প্রেমলীলা কর। 

সুগুধিনী-নুগ্ধ!, সরল] । 

সোই পৃরব.মুগুধিনী ঠাম-ভ্রীরাধ! বলিতেছেন- আমার মত সরল! নারীর নিকট আসিয়া কি ফল 
হইবে ? তোমার মত কুটিল ব্যক্তির সহিত কুটিল নারীরই ঠিক মিল হইবে । 

৪। পরসাদ-_ প্রসাদ, অনুগ্রহ । গরয়ে-_গলয়ে, গলিয়! পড়ে গড়াই) পড়ে। 

লোর-- ক্র । পসারল-_ প্রসারিত করিল | পরিহার--মিনতি | 

নাহ--দাথ জনিস্যেন না। 


৬৪ ্‌ টব পদাবলী 


€ 

কৈছে চরণে কর- পল্পব ঠেললি 
মিললি মান-ভূজজে | 

কবলে কবলে জীউ জরি ঘব যায়ব 
তবহি' দেখব ইহ বে ॥ 

মা গো, কিয়ে ইহ জীদ অপাবর। 

কো অছু বীর ধীর মহাবল 
পাঁওবী উভাবব পার ॥। 

স্টামর ঝামর মলিন নলিন-মুখ 
ঝর ঝর নয়নক নীর | 

গীতান্বর গলে পদহি লোটায়ল 
হিয়! কৈছে বান্ধলি থির || | 

সাধি সাধি ছরমি ঘরমি মহা বিকল 
ঘন ঘন দীঘ নিশাস । 

মনমথ দাহ- দহনে মন ধসি গেও 
বোখে চলল নিজ বাস ॥ 

'অবারোধি প্রেম পন্থ তুন্ত রোধলি 
দৌষলেশ নাহি নাহ। 

বুন্দাবন কহ নিষেধ না মানলি 
হামারি ওরে নাহি চাহ ॥ 

৫ | কৈছে..বঙ্গে-ইক1 সথীর উক্তি । সখী [বিলিতেছে_মানভঙ্গ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তোর পায়ে 
ধরিতে আসিলে তুই কেমন কবিয়! (কোন্‌ প্রাণে) তার সেই কব-পল্লপব পায়ে করিযা ঠেলিয়া 
দিলি? তুই 'অভিমান-রূপ কালসাপেব সহিত মিতালী করিয়াছিস্‌ অর্থাৎ অভিমান-ব্ূপ 
কালসর্পেব পাল্লা পড়িষা হিতাহিত-জ্ঞানশৃঘা হইয়াছিস্‌। এই কালসর্প দংশনের পব দংশন 
করিয়া তোর জীবন যখন নৈরাশ্যের বিষে জর্জরিত কধিবে, তখন মজাটা] দেখিবি | 

কা অছ্ু-"'পার-.ক এমন ধীবমতি মাল বীর আছে" যে তোর মত পামরীকেহ(পাঙরি) এই বিপদ্‌- 
সমুদ্র পান করিষা দিবে % 'অর্থাৎ তোব মত পাঁমরীকে বিপদ হইতে রক্ষণ কবা অতি বড় 
শত্তিশাণী বাক্তিরও মসাধা | 

গীতাম্বব'..খিরশগললগ্রীকূতবাসে ভোব পাধে ধরিয়া ক্ষমাভিক্ষা চাঁহবার জময়ে শ্রীকঞষের গলার 
লীতবাসখানি তোল পাঁমেন উপর লুটাইয়া পড়িল। ইহাব পবও তুই কেমন কয়! বৃক 
াধিবা রহছিলি ? 

ছবমি__শ্রমযুক্ত। ঘবমি--দর্শযুক্ত 

অবিবোপি..'লাহ--য .পরমপ্রবাহ স্বচ্ছন্দ অবাধ গতিতে বহিতেছিল তাহার সেই অবিচ্ছিন্ন একমুখী গতি 
তুষ্ট কদ্ধ করিলি ।--ইকাতে নাক শ্রীকৃষ্চের লেশমীত্র গোম দেখিতেছি না। 
হামাবি ওবে-আমাঁব দিকে; আমার পানে । 

বৃন্দাবন কহ.."চাহ-_পদকর্তা বৃন্দাবনদাস সথীভাবে ভাধিত হইয়া বলিতেছেন, আমার নিষেধ যখন 
মানিলে না, তখন আমার মুখের পানে চাঁভিও লা, অর্থাৎ আমার ভরসা ত্যাগ কর, অর্থাৎ 
মিলন ঘটাইবাব জন্য আমি যে দ্ৃতী হইয়া প্রীকৃ্চের নিকট যাইব, সে আশা করিও না। 


৬। আন্ধল',-পরাণ-দ্রীরাধা বলিতেছেন-__ন্বার্ধপূর্ণ সঙ্কীর্ঘ প্রেমে অন্ধ হইয়া পুর্ব্বে আমি শ্রীরুক্ষের 
বছুবল্লভতত্ব-সম্থদ্ধে সচেতন হই নাই, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে শুধু আমার নন, বিশ্ববাসী সকলেরই যে 
তিনি হদয়বন্পভ। পূর্বেব সে কথা বৃঝি'তে ন] পারিয়া আমি আদর পাইবার অভিলাঘে (অর্থাৎ 
আশধিই এক তাহার আনরিদী হইব এই অভিলাষ করিয়া) তাহার সহিত বিখাদ ঝরিয়া 
দিবারাত্র প্রাণের হালায় হলিকা মরিতেছি। 
সেলেহ--ছানতঙগের সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্ঘ্য এবং লজ্জার বাধও ভাঙ্গিয়! গিয়াছে, আর্থাৎ মানাবস্থা 
বতৃক্ষণ ছিল ততক্ষণ কৃষঃ-বিয়ছ ধৈর্ধ্য ধরিয়া সহিয়াছিলাহ এবং ছিলিত হইবার প্রবল ইচ্জা- 
সত্বেও লজ্জায় নিজেকে সংঘত করিয়াছিজাম ) এখন মানাবসানে সে ধৈর্ধ্য এবং জঙ্জার বাঁ 
ভাদগিয়! শিয়াছে, অথচ কৃ্ণ-বিরহের ছাল! পূর্বের যতই রহিক়াছে। এ অবস্থায় যে অধিকগ্দণ 
বীচি] খ(কিব সে বিষয়ে হথেউ সনে রহিষ়্াছে। 
কানুন এছদ দেহ-পরফর্তা বলিতেছেন--ভীকফের প্রেম এন্ধপট, অর্থাৎ ভার গ্রেষের কষে লত্যই 

সর্বধ্যালী অর্থাৎ তিনি বকগ জীবেরই হযযবত | 


৪. 288৭ 31. 


খৈয়ধ, 


যান 'ও কলছাকরিতা 
ত্ঙ 

আদ্বল প্রেম পছিল নছি জানল 
সো বনয়ত কান । 

আদর-সাধে . বাদ করি তা সঞ্চে 
অহুনিশি জলত পরাণ ॥ 
সজনি, তোছে কহ মন্মক দাছ। 

কাক ছোখে হে ধনি রোঁখয়ে 
মোই তাপিনী জগমাহ ॥ 

ষে। হাম মান বত করি মানলু 
কান্থুক মিনতি উপেখি। 

সো অর মনসিজ- শরে ভেল জরজর 

এ তাকর দরশ না! দেখি । 

ধৈর্য লাজ মান সঞ্জে ভাঙ্গল 
জীবন রহত সন্দেহ । 

গোঁবিন্দদাস কহুই দতি ভামিনি 
কানুক-এছন নেহ ॥ 


৪০৫ 


বৈফব পদাবলী 
রী | 

শুনইতে কাঙ্- যুবলীযব-সাধুরী 
শ্রবণ নিবারলু তোব। 

হেরইতে ক্ধপ ্‌ . নক্বন-যুগ বাঁপলু 
তব মোছে রোখলি ভোর ॥ 
হুঙ্গরি, তৈধনে কহুলম তোয়। 

ভরমহছি তা সঞ্চে প্রেম ঝাঢায়বি 
জনম গোঙায়বি রোয় ॥ 

বিগ গুণ পরখি পরক বূপ-লালসে 
কাহে সৌপলি নিজ দেহা। 

দিনে দিনে খোয়সি ইহ বূপ-লাঁবণি 
জীবইতে ভেল সন্দেহ] ॥ ৰ 

যে] তুছ হৃদয়ে প্রেম-তরু রোপলি 
হযম-জলদ-রস-আশে । 

সো অব নয্বন- নীর দেই সিঞ্চহ 
কহতহি গোবিন্দদাসে ॥ 

৮ 

কুলবতী কোই জনি হেরই 
হেরত পুন জনি কান। 

কান ছেরি জনি প্রেম ব।ঢাওই 
প্রেমে করয়ে জনি মান ॥ 


৭। শ্রষণ'"'তোর--কানে হাত চাপা দিয়াছিলাম, পাছে জ্রীকষ্চের মধুর মুরলীধ্বনি কর্ণ প্রযেশ করিয়া 
তোকে পাগল করিয়া ভোলে! . 

হেয়ইতে''ভোর--তোর চোখছুটি হাত দিয়া ঢাকিয়াছিলাম, পাছে ভ্রীকষ্ণের রূপ দ্নেখিয়া আপন-হারা 
হইধ1] একটা কাণ্ড করিয়া বসিস্‌ তুই তখন রুষ্প্রেমে বিভোর হইয়া আমার উপর রাগ 
করিয়াছিলি। 

সুন্দরি'''রোয়-আমি তখনই বলিয়াছিজাম, ভূল করিয়া] অর্থাৎ অগ্র-গশ্চাৎ বিষেচন1 ন1 করিয়া তাহার 
সহিত ঘ্গ প্রেম করিস্? তাহা? হইলে তোকে সারাটা জীবন কাদিয়া কাটাইতে হইবে । 

বিন গুণ পরধি--গুণাগুণ পরীক্ষা না করিয়া । খোয়সি-খোয়াইতেছিস্‌। 

ঘে তুই. গোবিলাদাসে--পদকর্তা গোবিন্দদাস সথীভাবে বলিতেছেন, প্রবল বাতাল ঘেমন মেথকফে 
উড়াইয়া লইয়া যাঁষ, তুই ঠিক তেমনি করিয়া তোর প্রচ মানের প্রবল বাতাসে শ্যাম জলধরকে 
সুরে সরাইয় দিলি' এখন তোয় প্রেষতরুটির উপর কে বারি সিঞ্চন করিবে বল্‌? এখন 
দিষারা “হ1 রুষণ হা ক বলিয়া কাদিয়া নয়ন জলে অভিসিঞ্চিত করিয়া তোর সেই বড় 
সাথের প্রেমতরুটিকে কোন রকমে বাচাঈয়? রাখ-। " 

৮। কৃলবতী...মান--কুলবর্তী হুইয] কেছ যেন (পরপুক্কষের পানে ) না চার । আব হলিই বাচান্তি 
শ্রীকঞ্চের পানে হেন না তাকায় । আব ভ্রীকৃষে় পানে হদিই বা চায় ত (ভুলিয়াও ) তাহার 
সহিত্ত হেন প্রেম করিতে অগ্রসর ন! ছয়। দ্সার যদদিই বা প্রেম করে তাবে বে (প্রমেক মধ্যে 
হেন জানের স্পর্শ না খাকে। ্‌ 


মীন ও কলঙ্থান্বপ্ষিতা, ৬৭ 


সজনি, অতএ মানিয়ে নিজ ফৌখ। 
মান দগধি জীউ অবহন নিফগই 
কান সঞ্জে কি করব বোখ ॥ 
হে] মধু চরণ- পরশরগ-লালসে 
লাখ মিনতি মোছে কেল। 
তাকর দরশন . বিদ্ধ তনু জর্জ 
পরশ পরশ-সম তেল । 
সহচরী মেলি লাখ সমুঝায়লি 
সো নহি শুনল হাম। 
গোবিন্দ্গাস কহ সরস বচমাম্বৃতে 
অথ বাহুড়াওব কান। 
নট 
সীর বচনে অথির কান। 
বুঝল সুন্দরী তেজল মান ॥ 
অকণ নয়ন ঝরয়ে লোর। 
গদ গদ শ্ববে বচন বোল । 
কেমনে সুন্দরী মিলব মোয়। 
অনুকুল যঙ্গি বিধাতা! হোয়।॥ 
এত কহি হরি লখীর সঙগে। 
মিলল রহি আননাশ্যে ॥ 
হেরি বিধুমুর্থী বিমুখী ভেল। 
কারে সে! সখী ইঙ্গিত কেল। 
চরণ-কমলে পড়ল কান । 
সখীব বচনে তেজল মান ॥ 
পরশ পরশ-সম ভেল--্রীফের স্পর্শ এখন আমার নিকট ম্পর্শনণির মতই ছুর্লভ হইয়। উঠিল। 


বাহুড়াওব--ফিরাইয়! আমিব। 

৯। হেরি বিদুমুধী-'মান-্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইবার জঘ্বা ভিতরে ভিতরে শ্রীরাধা অভির হইয়া 
উঠিষাছিলেম, বাহিরে কিন্তু সে ভাধ এতটুকু প্রকাশ করিলেন না। ভ্রীকককে আসিতে দেখিয়! 
কোনক্ধপ আগ্রহ প্রকাশ কর] ত দৃরের কথা' বরং সম্পূর্ণ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়] বিমুখ 
হইয়া বসিলেন। আসল কথা, নারী হইয়] পূরুষেষ নিকট নিজের দুর্ঘকাতী প্রকাশ করিতে 
শ্রীরাধার সঙ্জষে বাধিলল। সুচতুর1! সী ভখন ভ্রীরাথার মণ্ডলব বুষিতে পানির শ্রীকফকে 
শ্ীরাধার পায়ে ধরিয়া ক্ষমাতিক্ষা চাহিতে ইঙ্গিত করিল। শ্রীকৃ্ণও সবীয় ই্িতমত কাজ 

, করিলেন, অর্থাৎ ভ্রীরাধার পায়ে ধরিলেন! শ্রীরাধণা ঠিক এইটুকুর জনই তপেঙ্গা 
কয়িতেছিলেন, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে মান পরিত্যাগ করিলেন । কিন্তু বাফিয়ে এমন ভাব প্রকাশ 
করিলেন, ধেন ভিপি য্বেচ্ছায় জান পরিত্যাগ করেদ নাট, নিতাতত সধীর অনুরোধে অনিায 
ধান ভাগ করিলেন ! 


৬৮ বৈষাব পদ্গাবলী 
ধনি-মুখ-শশী ছবি-চকোর | 
হেকিতে তু ক গলয়ে লোর ৷ 
হবধক়-উপরে তুল রাই। 
প্রেমদাস তব জীবন পাই ॥ 


স্বাঁলিত বারি ঝারি ভরি তৈখনে 
আনল রসবতী বাই। 

হুখাঁনি চবণ পাখালিয়ে সুন্দরী 
আপন কেশ্তে মোছাই ॥ 

অঙ্গক ধুলি বসনহি ঝাঁড়ই 
অনিমিখে হেরই বয়ান । 

তু সনে মান করলু' বর মাধব 
ছাম অতি অলপ-পবাণ ॥ 

রমণীক মাঝে কহই শ্তাম সোহাগিনী 
গরবে ভরল মধু দেহ । 

হামারি গরব তৃহ' “আগে বাঢাঅলি 
অবন্থ টুটায়ব কেন ॥ 

সব অপবাধ খেমহ বর মাধৰ 
তুআ পায়ে সোপলু পরাণ। 

গোবিন্দদাস কহ কান ভেল গদ্গদ 
হেরইতে রাই-বয়ান ॥ 


১০। সুষালিভ...""রাই--রাই তখন ( তৈখনে ) কলসী (ঝারি) ভরিয়া সুবালিত বাদি আনিলেন। 

হুখাগি, ...মোছাই--( স্ামের ) দুইখানি চরণ ধোঁত করিয়া (পাখালিয়ে) সৃলবী রাধা আপনার 
কেশগুচ্ছ দ্বারা । কেশেতে ) মুহাইলেন ((মাছাই )। অলপ-পর়াখ--সন্ধীর্ঘ চিত । 

রমবীক''“*"দেছ-নসকল রমণীর (রমণীক ) মধ্যে (মাঝে) লোকে আমাকে শ্যাম*সোহাগিনী বলে (কই), 
তাহাতে গর্বে ( গরবে ) আমার (মধু ) বুক ভন্গিয়, উঠে। 

হাষারি...''কেহছ--আমার গর্ব (গরব ) তুমিই (তু ) পুর্ধে (আগে) বাঁড়হি়্াছ (বাটাজিলি ), এখন 
( অব") কে ভাহা ভাঙ্গিতে পারে (টুটায়ব)1? অর্থাৎ য়াধা বলিতেছেন, হে মাধব, তুমিই 
আমায় গর্ব বাড়ায়! দিয়াছ এবং সেই অহস্কারে মত হইগাই আছি তোমার উপর অভিমান 

কারয়াছিলাম। 


খেষহ--ক্ষমা কর | তুআ--তোষাগ। মোপদুস্্সমর্পণ করিলামি। 


মান ও কলহাস্বধিতা ৬০ 
৯১ 


 ছহ মুখ-ফরশনে ছছ ভেল ভোর । 
ছুছক নয্বনে বহে আনন্দ -লোর 
ছু তচ্গ পুলকিত গদ গদ ভাষ। 
ঈষদবলোকনে লহ লু ছাস॥ 
অপরূপ রাধা-মাধব-রজ | 
মান-বিবামে ভেল এক সঙ্গ ॥ 
ললিতা! বিশাখা আদি যত সীগণ । 
আনন্দে মগন তেল দেখি ছুহু জন | 
নিকুঞ্জের মাঝে দুহু কেলি-বিলাস। 
দ্ররহি ঢুরে রহ' নবোতম দ।স ॥ 


১১ | আনিগা-লোর-_আনশাক্ত । আন-বিগাইমেপ্ন্যা মের আবসািম। 
হি হরেন হইতেও হরে । রাধাকফ-কেলিবিলাস দেখার পক্ষে সি অধোগ্যতার জন্ত গদবর্তা 
দীঘত! প্রকাশ ফরিতেছেন। 


মক হননি 


বংী-শিল্ষা ॥ নৃত্য 


ঘর ছৈতে আইলাম হাশী শিখিবার তরে। 
নিজ দাসী বলি বাশী শিখাহ আমারে ॥ 
কোন্‌ বন্ধেতে শ্াম গাও কোন্‌ তান । 
কোন্‌ রন্ের গানে বহে যমূন। উজান ॥ 
কোন্‌ রন্্েতে শ্তাম গাও কোন্‌ গীত। 
কোন্‌ রক্ধের গানে রাধার হবি লছে চিত ॥ 
কোন্‌ বন্ধের গানেতে কাদদ্ব-ফুল ফুটে। 
কোন্‌ ববদ্ধের গানেতে রাধার প্রেম লুটে ॥ 
ভাল ছৈল আইল! রাই মুবলী শিখাব। 
জ্ঞানদাসের মনে বড় আনন্দ হইব ॥ 


ধরব! ধরব! ধর মের পীতবাস পত্র 
গৌর অঙ্কে মাখহ ককুরী। 
শ্রবণে কুগুল দিব বনমাল। পরাইৰ 
চড়া! বাদ্ধ আলা'ঞ] কবরী ॥ | 
গৌর অন্থুলিতোর সোনা -বান্ধা বাণী মোর 
ধর দেখি বন্ধ মীঝে মাঝে। 
চরণে চরণ রথ কদষ-হিলনে থাক 
তবে সে বিনোদ-বীমী বাজে ॥ 


২। গৌর অঙ্গে-...”'কন্রী-প্রীকৃ্জ রাধাকে কৃষ্চ বানাইতে চান। তাই রাধাকে সর্ববাজে কতুরী 


আাখিয়। গায় বর্ণ কাল করিয়া লইতে উপদেশ দিতেছেদ। 
আলাঞা। কহরীন্কবরী এলাইয়া। অর্থাৎ কবরী খুলিয়। 
কান হিলদে- কানরৃক্ষে হেলান দি । 


বংশঈ-শিক্ষা ও নৃতা ৭১ 


মুবলী অধবে লেছ এই রঙ্ধে দক দেহ 
অঙ্গুলি লোলাক়া দিব আমি । 

জঞানদাস এই টে যা বলিলা তাই বটে 
জিতঙ্গ হইতে পার তুমি ॥ 


৩ 


আু কে গে। মুরলী বাঁজায়। 
এ ত কু নহে শামরায় ॥ 
ইহার গৌর বরণে করে আল। 
চূড়াটি বাদ্ধিয়া কেবা দিল ॥ 
তাহার ইন্ত্রনীল-কাস্তি তন্গ । 
এ ত নহে নন্দ-হত কানু ॥ 
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি । 
নটবর-্বেশ পাইল কথি। 
বনমাল। গলে দোলে ভাল । 
এ না! বেশ কোন দেশে ছিল ॥ 
কে বনাইল হেন রূপখানি । 
ইহার বাষে দেখি চিকণলরণী ॥ 


হবে বুঝি ইহার সুন্দরী । 
সখীগণ করে ঠারাঠারি ॥ 


লোলায়া!--লোলাইয়!; নোয়াইয়া, হেলাইয়] । 

জ্ঞানদাস..-তুমি--্রীকধ্। এখানে ্রীরাঁধাকে কাঙ্থবৃক্ষে হেলান দিয়! অ্িভঙ্গ 'হইয়! দাড়াইতে অর্থাৎ 
শিজেকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়! মনে করিয়া লইতে উপদেশ দিতেছেন। পদকর্তা জ্ঞানদাস বলিতেছেন, 
ভ্ীকষ্চ ঠিকই উপদেশ দিয়াছেন, অর্থাৎ তাহার এই উপদেশ-বাক্য আদে। অযৌক্তিক বা অর্থনীন 
নয়। শ্রীরাধ থে শ্রীকষ্ণেরই পরাশক্তি ক? পরা প্রন্কৃতি ; সুতরাং প্রীৃষ্ষের ভাবে ভাবত হইয়া! 
ভিভঙ হইয়! দাড়ান অর্থাৎ নিজেকে ভ্রীকফ বলিয়। মনে কর! ভ্ীরাধার পক্ষে খুবই যাভা বিক। 

৩। শ্রীরাধা বানী শিখিতে ঢাহিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলিলেন, আমার ন্যায় বেশ-ভুষ1] পর, আমার 
স্যায় ভ্রিভঙ্গ হুইয়! দাড়াও, তাহা নহিলে আমার কাশী বাজিবে না। শ্রীমতী তখন অগতা তাহাই 
করিলেন, তিনি নিজের শাড়ী হীরষ্ণকে দিয়া লীতধড়। ও চড়া পরিলেন। সী দৃর:বনে ফুলচয়নে 
গিয়াছিলেন, তাহারা ফিরিয়া আলিতে আসিতে প্রীমতীর বানী শুনিয়া বলিতেছেন-দাজ কে ধাশী 
বাজাইতেছেন? ইদি ত কখনও শ্াম নছেন। উহার গোৌরবর্ণে বন প্দালো করিয়া । 
নটবর...কথি-- নর্ভকজ্েষ্ঠের ( অর্থাৎ কৃফের ) বেশ এ কোথায় পাইল ? 
ইহায,..টিকণববনী _কফধর্। এক সৃদ্পরী ইহার বামে-রহিয়াঞ্চেন। ইনি কে? 
ঠারাঠারি--ঈছিতে কথাবার্তা । 


২ বৈষাব পদাবগী 


কুঙ্জে ছিল কান কমলিনী । 
কোথায় গেল কিছুই ন! জানি | 
আজ্জ কেন দেখি বিপরীত। 
হবে বুঝি দৌছার চবিত ॥ 
চত্তীদাস মনে মনে হাঁসে। 
রূপ হইবে কোন দেশে ॥ 


৪ 


টাদবদনী নাচত দেখি । 
ন1 হবে ভৃষণের ধ্বনি না নড়িবে চীর | 
ভ্রুতগতি চরণে ন] বাজিবে মণ্রীর ॥ 
বিষম সঙ্থট তালে বাজাইব বাঁশী । 
ধন্গ-অস্কের মাঝে নাঁচ বুঝিব প্রেয়সী । 


কুঙ্গে...কমলিনী--আমর] দেখিয়া গিয়াছি কৃঞ্জে কচ এবং রাধা ছিলেন। তাহারা! কোথায় গেলেন? 
কিছুই বুঝিতে পারিতেফি না। 

হণে.'.চরিত--বোধ হয় ইহাদের এইরূপ বেশ-বিপর্ষয় (চরিত) কখনও ঘটিবে ; অর্থাৎ ভবিষ্যতে কৃ 
শোঁরবর্ণ হইবেন। 

এ রূপ.'দেশে--অনেকে ইহা! গোরা্গ-অবতারের পুর্ববাভীস বলিয়া মনে করেন। নবন্ীপে গৌরবর্ণ 
নটবরবেশ পরে দেখা গিয়াছিল। | 

৪1 এটি এবং ইনার পরের কবিতাটি হৃত্া-বাসের পদ । 

না! হবে..'মজীর-ত্রুত নাচিতে হইবে কিন্তু যেন অতিশয় গতিধেতু ভূষণের ধ্বনি ন1 হয়, অঞ্চল ঘেন না 
উড়ে, এবং নুপুবের শক (ঘন ন1 হয়। 

চীয়--বন্ত্র | - মঞ্জীর-দৃপুর । 

বিষম সঞ্কট-_ তালের নাম। গাহকেরা এই গান গাহিবার জয়ে তাহার বোল আবৃতি করিয়া! থাকেন £ 
তাত! খৈয়! খৈয়া তিমি খিটি তিনি খিটি খ1 ইত্যাদি। 

ধনু-অক্কের--ধমু-আকারে (অনেকটা ৪-এর মত) অঙ্কপাত (রেখাপাত ) করিয়! স্ান নির্দেশ করিয়া 
দিব, তাহারই মধ্যে নাচতে হইবে। 

এই সকল বর্ধনীয় কিছু অতিরঞ্জন ধাকিতে পারে, কিন্ত এখনও এ দেশের নর্ভক-নর্ভকীর1 তাহাদের 

প্রাটীন মৃতা-কল1-কৌশল একেবারে হারান নাই। কয়েক বৎসর হইল লাট সাহেষের অভার্থন! 

উপলক্ষে ভারতের একজন মধাঁতাজ তাহাকে নর্ঘকীদের ঘৈ অস্ভুত নর্ভন-কৌঁপল দখা ইয়াছি জেন, 

তাহাতে লাট সাহেব এবং তদীয় কনুচর সাহেবের] চমত্র ও হইয়া] গিরাছিজ্েন। কেটুস্ম্যাদের সংবাগ- 

দাতা তপলক্ষে লিখিয়াছিলেদস্নর্ভকীরা! “480050. ০ ৪৮00-০185৪ 8 ০0. 8৩2 গজ ৪৫ 
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বংশঈ-শিক্ষা ও নৃত্য ও 


হারিলে তোমার লব বেশব কাচলি। 
জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী ॥ 

যেমন বলেন শ্কাম নাগর তেমনি নাচেন যাই। 
মুরলী লুকান শ্টাম চারি দিকে চাই ॥ 

সবাই বলে রাইয়ের জয় নাগর হারিলে। 
ছুখিনী কহিছে গোপী-মগুলী হাসালে ॥ 


৫ 


স্টাম তোমাকে নাচিতে হবে। 
না নড়িবে গণ্ড মুণ্ড নৃপুবের কড়াই। 
না নড়িবে বনমাল! বুঝিব বড়াই ॥ 
নন! নড়িবে ক্ষুদ্র ঘটি শ্রবণের কুগুল। 
ন1 নড়িবে নাসার মোতি নমুনের পল ॥ 
ললিতা বাজায় বীণ। বিশাখা মৃদঙগ ৷ 
স্থচিত্রা বায় সগ্চন্ববা রাই দেখে রজ । 
তুবিষ্যা কপিনাস তন্ববা রঙ্দেবী | 
ইন্দুরেখ! পিনাক বায় মন্দিরা হুদেবী | 
উদ্ভতট-তালেতে ঘদি হার বনমালী। 
চুডা-বাশী কেড়ে লব দিব করতালি ॥ 
যদি জিন রাইকে দিব আমব। হব দাসী । 
নইলে কারাগারে থোব ছুখিনী শুনে হাসি ॥ 


ভাপা 


সুরূলী লুকান শ্বাম.'"চাই-_কৃষণ হারিয়! গিয়াছেন | পাছে তাহার সর্ব-ধন বালী হারাইতে হয় এই ভয়ে 
তিনি চারিদিকে চাহিয়া (কেহ দেখিতে পায় কি না--ভয়ে ভয়ে) বাদীটি লুকা ইয়া ফেলিলেন । 

ঢখিনী--প্কর্জীর লাম | কেহ কেহ মনে করেন, সপ্তদশ শতাঙীর অন্যতম বৈফব-প্রেষ্ঠ শ্যামাদন্াই 
নিজেকে ঢুখিনী বলিয়া পরিচয় দিতেন | 

৫| উদ্তট- তালের নাম। গায়কের] তাহার বোল আবৃতি করিয়! থাকেন, ঘথা-বোদ। ঝেঞা খেট! 
খোড় লাগ ঝিনি হী ইত্যাদি! কপিনাস, পিনাক-বাগ্তযস্্বিশেষ। বায়স্বাজাক | 
খোব- রাখিব | 
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চ্ষ্পক্ম ঘ্ভবনন্ক 
্রেমবৈচিন্ত ৫ আদ্ষেগানুরাগ 
১ 
নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই 
কুপ্রে শুতলি ভূজপাশে । 
কাছ্ছ কাছ করি রোয়ই হুন্দরী 
দাঁকণ বিরহ-হতাশে ॥ 

এ সখি, আরতি কহনে নখাই। * 
হেম আচরে রহু ভরমিত যৈছন 
খোজি ফিরত আন ঠাঞ্ি ॥ 
কাহা গেও সো মঝু রমিক সুনাগর 
মোঁছে তেজল কি লাগি। 
কাতর হোই মহীতলে লুঠই 
বিরহ"্বেদনে রহ জাগি ॥ : 
বাইক বিরছে কানু ভেল চমকিত 
বয়ানে বাণী নহি ফুর। 


প্রিষ্ন ঘহচরী লেই করে কর বাদ্ধই 
গোবিন্দদাস বহু দুর ॥ 


১। নাগর.'.বিরহ-হুতাশে- নিভৃত কুণ্ধে শ্রীকৃ্চকে ভূজবন্ধনের মধ্যে পাইয়াও ভীরাধা দারুণ বিরহে 
কাতর হইয়! কানু কানু করিয়া কাঁদিয়া অহ্বির হইতেছেন। 

হেষ-.আন ঠাঞ্জি-বর্দ খণ্ড জাচলে বাধা রহিয়াছে সে কখা তুঙিয়া প্রিয়া যেন অন্য খুঁজিয়া 
ফিবিতেছেন। 

কি লগি--কি জন্বাঃ কি কারণে । 

বিরহ্‌-বেদনে রহ জাগি-_বিরক্র অসহ হন্ত্রণাই রাধাকে জাগাইয় রাখিয়াছে। অর্ধাৎ চেতনা হারাইত্ে 
দেয় নাই, নহিলে প্রীরাধার এতক্ষণে চৈতন্তলোপ হইত। 

রঙ সবর: -পদকর্তা সসজমে চুর ব্যবধান হইতে এই অনুপম লীলা প্রত্যক্ষ করিতে ঢান। 


প্রেমবৈচিত্ ও আক্ষেপানুরাগ ৭৫ 


৮ 


যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে। 
আন পথে ঘাই সে কান্-পথে ধায় রে॥ 
এ ছার বসন] মোর হইল কি বাম রে। 
ধার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥ 
এ ছার নাসিক! মূই যত কক বন্ধ। 
তবু ত দারুণ নাসা পায় স্াম-গন্ধ ॥ 
সে ন1 কথ! না শুনিব করি অন্মান | 
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান ॥ 
ধিক বৃ এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব। 
সদা সে কালিয়া কান হয় অনুভব ॥ * 
কহে চণ্তীদাসে রাই ভাল ভাবে আছ। 
মনের মরম কথ] কারে নাহি পুছ ॥ 
১৬] 
বধু, কি আর বলিব তোরে । 
অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া 
বছিতে না দিলি ঘবে। 
কামন। করিয়। সাগরে মরিব 
সাধিব মনের সাধা। 
মরিয়! হইব শীনন্দের নন্দন 
তোষারে করিব বাধা ॥ 


২। বত... ধায় রে- আমার ইন্লিয় সম্পূর্ণ ব্ূপে তাহার বশীভূত । যতই তাহাকে আয়ত্ত করিতে ঢাই, 
ততই তাহা বিগড়াইয়া ধায়! অন্য পথে যাইতে চাই, কিন্তু কৃষ্ণের পথে অর্থাৎ তিনি যেখানে 


আছেন সেই দিকে পদ ছুইটি আপনা। আপনি ধাবিত হয়। আন--অন্ 
যার নাম নাহি লই--যাহার নাম লইব না বলিয়! মনে করি । পরসঙ্-_(তাহায়ই) প্রসঙ্গ । 
ধিকৃ-.--**অন্ুভ্ভব-_-আমার ইন্দ্িয়গণকে ধিক্‌, তাহারা আর আমাকে মানে না। সর্বদ] সেই কানু 
আমার অনুভবের বিষয় হইয়া আছে। 


ভাল ভাবে.*..*পুছ--(অর্থাৎ গোপনে রাখিও--অনুরাগের কথা: সাধনের কথা৷ কাহাকেও বলিতে নাই)। 
তুমি সুখেই আছ (অর্থাৎ এক্সপ প্রগাঢ় অনুরাগ সর্ধথা শুভলক্ষণ) তোমার মর্তের কথা 

কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিও না। 

৩। অলপ--অল্প। 

কামনা করিয়া.”-'রাঁধা-_এই কামনা করিয়া সাগরে ডুবিয়া মরিব যে, পরজন্মে আমি তেন নঙ্গ-নঙ্দগন 
শ্রফ হইয়1 জন্মগ্রহণ করি এবং তুমি (শ্রীকৃক) হেন র্বাধ1 হইয়! জন্মলাভ কর ।---এইভাষে আহি 
আমার মনের সাধ বিটাইয়া লইব, অর্থাৎ এ জঙ্মে তুমি যেমন আমাকে যার বার কাগাইযাছ, 
আহিও সেইকপ পরজন্মে শ্রীরুষ্চরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাকে কাফাইব | এইভাবে 
প্রতিশোধ লইয়া! আমি আমার যনের খাল মিটাইয়া লইব । 


ণগ বৈষ্ৰ পদাবলী 


পিন্বীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব 
রহিব কদঘ্বতলে। 

ভ্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব 
যখন যাইবে জলে ॥ 

মুরলী শুনিয়া মোহিত হইব 
সহজ কুলের বালা। 

চণ্তীদাস কয় তখনি জানিবে 
পিরীতি কেমন জাল। ॥ 


কি মোহিনী জান বধু কি মোহিনী জান 
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোম। হেন ॥ 
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনগ ঘর। 
পর কৈন্ু আপন, আপন কৈনু পর ॥ 
রাতি কৈম্ দিবস, দিবস কৈন্ু বাতি। 
বুঝিতে নারিন্ত বন্ধু তোমার পিবীতি ॥ 
কোন্‌ বিধি সিরজিল সোতের শে' ওলি 
এমন বাখিত নাই ভাকি বন্ধু বলি॥ 
বধু যদি তৃমি মোরে নিদদাকণ হও । 
মরির তোমার আগে দাড়াইয়া রও ॥ 
বাগুলী-আদেশে ছিজ চণ্ডীদাস কয় । 
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয় ॥ 


সহ্জ-্-সরল। 

৪ । অবলার...হেন__ তোমার গ্যায় রমণীব মন মোহিত করিতে পারে, এক্প আর কেহ নাই। 

ঘর কৈন্ৃ'"পিরীতি-_তোমাকে পাইবার জহ্য আমি কি না করিয়াছি? 'আমাব স্বভাব, সংস্কার, আচরণ, 
এমন কি প্রক্কতির বিধান পর্যন্ত, বিপর্যস্ত করিয়া অসাধাসাধন করিলাম, ভথাপি তোমার 
এপ্রমের স্বরূপ আজও বুঝিতে পারিলাম না। 

কোন্‌ বিধি'''শেঁওলি-শেওলা যেমন স্রোতে ভাসিয়া যায়, যে দিকে প্রধাহ সেই দিকে তাদের গতি; 
-_ অর্থাৎ নিতাস্ত অসহায় । তোমার প্রেমের দারুণ ভ্রোতোবেগে আমি আমার বাত্িত্বের 
তটভূমি হইতে গুলিত হইয়া অসহায়তাবে দাসিয়া বাইতেছি। 

'সিজিল- সূষি করিল। লাধিত- সমবেদনশীল। 

ধু..রও- একমাত্র তোমার মুখের দিকে চাহিয়া সমস্য ছুঃখ অল্লানবদনে সম্থ কবিতেছি, তুমি যদি 
আমার প্রতি নির্ম হও, তবে দাড়াও,_ভোমার সন্ববখেই 'এই গ্রাণ ত্যাগ কাবিব। 
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তোমারে বুঝাই বধূ তোমারে বুঝাই। 
ডাকিয়! স্থধায় মোরে হেন জন নাই ॥ 
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গণ্যয়ে সক । 

নিচয় জানিও মুগ্ি ভখিমু গরলে ॥ 

এ ছার পরাণে আর কিবা! আছে সুখ । 
মোর আগে দাড়াও তোম।র দেখি চাদ-মুখ 
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে তূখ। 
কে মোর ব্যখিত আছে কারে কব দুখ ॥ 
চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না যুয়ায়। 
পরের বোলে কেব৷ প্রাণ ছাড়িবারে চায় 


ঙ 
মন-চোরার বাঁশী বাঁজিও ধীরে ধীরে । 
আকুল করিল তোমার সুমধুর স্বরে ॥ 
আমর! কুলের নারী হই গুরুজনার মাঝে রই 
না বাজিও খলের বদনে। 
আমার বচন ব।থ নীরব হুইয়! থাক 
ন1 বধি'ও অবলার প্রাণে ॥ 
যেবা ছিল কুলাচার সে গেল ষমুনার পার 
কেবল তোমার এই ডাঁকে। 
যে আছে নিলাজ প্রাণ শুনিয়া তোমার গান 
পথে ঘাইতে থাকে বা ন1 থাকে ॥ 


৫ সুধায়_ জিজ্ঞাসা কবে। ভখিস্ব-_খাইব | 
এ ছার.*.সুখ--এই দুঃখপুর্ণ জীবনে আর কি সৃখ আছে? তোমার ঠাদম্খখানি দেখাই জীবনের একমাত্র 
আনন্দ ও সফলতা | একবার এই ছঃধিনীর সম্মুখে দাড়াও, আবি তোমার মুখখানি দেখিয়া 


মরি । 
সোয়ান্তি- আরাম । নাহি টুটে ভৃখ--_ আমার ক্ষুধার নিবৃতি হয় না।  , বাধিত সমদ্রঃখী । 
ইহা! না যুয়ার__ইহা উচিত (যোগ্য ) হয় না। নিলাজ-_নির্দজ্জ। 
পরের বরোলে'*ন্চার_-লোকে দিল্গ1 ও গঞ্রনা করে বলিয়াই কি তুমি প্রাণ তাগ করিবে? পরের কধায় 
কে কবে জীবন ত্যাগ করিয়াছে ? 


৬ খলেরস্্তা রানের । 


৭৮ বৈফাব পদাবলী 


তরলে জনয তোর | সরল হদয় মোর 
ঠেকিয়াছ গোঙারের হাতে। 

কানাই খুটিয়৷ কয় মোক মনে হেন লয় 
বা হৈল অবল। বধিতে ॥ 


গ 


মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে । 
নিশিদিশি কীদি তবু হাসি লোকলাজে । 
কালার লাগিয়! হাম হব বনবাসী। 
কাল! নিল জাতিকুল প্রাণ নিল বাশী॥ 
হারে সখি, কি দারুণ বাশী। 

যাচিয়। যৌবন দিয়! হৈম্থ শ্যামের দাসী ॥ 
তরল বাশের বাশী নামে বেড়াজাল । 
সভার সুলভ বাঁশী রাঁধার হৈল কাল ॥ 
অস্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল। 
পিবই অধরস্থধা উগাঁরে গরল ॥ 


তরলে জনয তোর-_তর্লা, তষ্লা। ব। তল্ত1 বাশের বংশে তোর জন্ম। (ভিতর-ফৌোঁপরা! এক জাতীয় 
পাতৃল] সরু বাশকে তরূলা, তল্লা বা তল্তা বাশ বলে। এইবাশ অত্যন্ত নরম এবং 
একটুতেই নুইয়া পড়ে । ) 

তরলে.'ছাতে-শ্রীরাধ! বলিতেছেন, তর্ল! বাশের বংশে তোর জক্ম। তুই ভিতর-ফৌপর1, অর্থাং 
অন্তঃসারশৃঙ্। তোর নিজের ইচ্ছাশক্তি বলিয়া কিছুই নাই, তোকে যেকেহ অনায়াসে 
নোয়াইয়! ফেলিতে পারে, অর্থাৎ তোকে দিয়া নিজের ইচ্ছামত কাজ করাইয়া লইতে পারে। 
সম্প্রতি তুই গোঙারের হাতে পাড়য়া ছিস্‌, সুতরাং তু যে তাহারই ইঙ্গিত মত চলিবি? ইহা ত 
খুবই স্বাভাবিক । 

খুঁটিয়া-_উপাধি-বিশেষ । 

৭ | তরল.''বেড়াজাল- ভ্রীবাধা বালতেছেন,-_হাচ্চ1, পাতল], ফাঁপা, তল্লা বাশের বংশে এই বাণীর 
জন্ম? সৃতরাং উহাকে নিতান্ত নিরীহ বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক । আসলে কিন্তু ওটি একটি 
সাংঘাতিক বস্ত। বেড়াজাল যেমন মাছকে চারিদক হইতে জড়াইয়! ধরিয়] ভাঙ্গার দিকে 
টাঁনিয়া আনে, শ্যামের এ বাশীটি সেইকপ বাতদিন রাধা রাধণ' বায] ভাকিয়া নামের 
বেড়াজাল বিস্তার করিয়া চারিদিক হইতে আমাকে ধেরিয়! ফেলিয়] ভ্রীকফের পানে টানিয়। 
আনে । 

সভার,..কাল--সকলের পক্ষে এই বালী নিতাণ্ত সাধারণ, কিন্ত আমার পক্ষে ইহ দারুণ মারণাস্ত্র । 

অগ্তরে-..গরল-_বাহির হইতে দেখিয়া বীশীটিকে সরল বলিয়াই মনে হয়, অন্তরে কিন্তু ওটি একেবাবেই 

৯৮... সারহ্থীন। অর্থাৎ গুণহথীন, হৃদয়নীন। বীশীটি ভ্রীকফ্ণের অথব-সৃধা। সর্বদা পান করিতেছে, 
সুতরাং তাহার কাৎ হইতে মৃধাই আশা করা যায়, কিন্ত এমনই তার জঘবু প্রকৃতি যে, সুধ 
পান কারয়া |বহ উদগার করে, অর্থাৎ আমাকে মদন-বিষে জর্জরিত করে । 
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যে ঝাড়ের তরল বানী তার লাগি পাও। 
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভালাও ॥ 
ঘিজ চণ্ডীদাসে কছে বংঙী কি করিবে । 
সকলের মূল কালা তাবে না পারিবে ॥ 
টি গু 
* সখের লাগিয়া এ ঘর বীধিন্গ 
আনলে পুড়িয়। গেল। 
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে 
সকলি গরল ভেল ॥ 
সখি কি মোর করমে লেখি । 
শীতল বলিয়া ও চাদ সেবিন্গ 
ভার কিরণ দেখি ॥। 
উচল বলিয়। অচলে চড়িতে 
পড়িহ্থ অগাধ জলে । 
লছিমী চাঁহিতে দারিদ্র্য বেল 
মাণিক হারান হেলে ॥ 
নগর বসালাম সাগর বাধিলাম 
মাণিক পাবার আশে । 
নাগর শুকাল মাণিক লুকাল 
অভাগীর করম-দোষে ॥ 
পিয়াস লাগিয়া জঙদ সেবিচ্ 
বজর পিয়া গেল। 
আনদাস কহে কার পিকীতি 
অরণ অধিক শেল ॥ 
লাগি পাও--যদি তাহার নাগাল পাই। 
সাগরে ভাসাও-_কি জানি নর্দীতে ভাদাইলে আবার হলি তট-লগ্ন হইয়া! মূল বিদ্যার করে। 
৮। উচল-স্উচচ। অচল- পর্বত । লছিষী-_লক্্ী। শ্রী। বেড়ল--খেখিস্া ধরিল। 


পিশ্বাসস্পড়কা। বজর-_বন্থা | কহে চত্ীদাস-স্পাঠাততয়। 


৯। এই পদটি চণ্ীদাসের বলিয়া মনে হয়। বস্কিমচজের “কমলাকান্ছের দপ্তরে” এই পদটির সক্দর 


বৈষাব পদ্দাবলী 


৪ 
আইস আইস বন্ধু আইস আধজঙাচরে বৈস 


নয়ান ভরিয়া! তোম! দেখি । 
অনেক দিবসে | মনের মানসে 
সফল করিয়ে আখি || 
বন্ধু, আর কি ছাড়িয়া দিব। 
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ 
সেইখানে লঞ্চ থোব ॥ 
কাল কেশের মাঝে তোম। বন্ধ রাখিব 
পূরাব মলের সাধ। 
যদি গুরুজন জিজ্ঞাসে বলিব 
পর্যাছি কাল! পাটের জাদ ॥ 
নহে ত লেহের নিগড় করিয়া! 
বাদ্ধিব চরণারবিন্দ | 
কেব। নিতে পারে নেউক আসিয়া 
পাজরে কাটিয়া সিদ্ধ ॥ 
2 
কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে যনে 
নিরবধি দেখি কাল। শয়নে ছপনে || 
কাল কেশ এলাইয়! বেশ নাহি কম্সি। 
কাল অঞ্কন আমি নয়নে ন1 পাকি ॥ 


আম্বাদন পাওয়া যাইবে । পাঠভেদ লক্ষণীয়। 
জাদ-বেদীব সঙ্গে শ্রীলোকেরা! যে খোপা পরেন । 
লেছ্র-্গেকের, প্লেকের। প্রেমের । 


প্রেমবৈচিত্য ও আক্ষেপাস্থরাগ ৮১ 


আল সই মুঞ্ি শুনিলাম নিদান। 
বিনোদ বধুয়। বিনে না রছে পরাণ 
মনের ছুখের কথ! মনেতে রহিল। 
ফুটিল সে শ্বাম-শেল বাহির নহিল॥ 
চণ্তীদীন কছে রূপ শেলের সমান। 
নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ ॥ 





১০। নিদান--রোগের মূল কারণ নির্ণর £ চিকিৎসকের চরম অভিমত। 
আল সই.."নিদান- ভ্রীরাধা বলিতেছেন, আমার এই প্রেমব্যাধির মূল কারণ কি তাহা! আমি গুনিয়াছি 
অর্থাৎ জানিতে পারিয়াছি। কৃফণ-বিরহ হইতেই এ রোগের উৎপত্তি, সৃতত্বাং তাহার সহিত 
মিলিত হইতে না পারিলে এ ব্যাধির উপশম হইবে না, এবং এই ব্যাধিই আমার স্বত্যুর কারণ 
হইবে | 
রছ্ল--নাহইল। 
11828? 5. 


একাদশ স্ভবক 


নিবেদন 


রি 


বধুকি আর বলিব আমি । 

জীবনে মরণে জনমে জনে 

*.  প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥ 

তোমার চরণে আমার পবাণে 
বাঁধিল প্রেমের ফাসি। 

সব সমপিয়া একমন হৈয়া 
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ 

ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে 
আর মোর কেহ আছে। 

রাঁধা বলি কেহ স্থধাইতে নাই 
দাড়াব কাহার কাছে॥ 

একুলে ওকুলে ছুকুলে গোঁকুলে 
আপনা বলিব কায়। 

শীতল বলিয়া শরণ লইন্ু 
৪ ছুটি কমল-পায় ॥ 


৯। জীবনে মরখে-+তুমি--শুধু স্বত্যুকালে নহে, জীবনের প্রতিমুহূর্তে আমি তোমাকেই প্রাণপ্রিয় 
বলিয়া জানি। শুধু এই জন্মে নহে+ যতবার আসিব-যাইব--যত জন্ম হইখে--তুমিই আমার 
একমাত্র প্রিয় থাকিও। 

তোমার চরণে'..প্রেমের ফাসি-তোমার পদযুগল এবং আমার প্রাণের সঙ্গে প্রেষের ফাসি লাগিয়াছে, 
অর্থাৎ তোমার শ্রীচরণের আশ্রয় তিলমাত্র সরাইয়! লইলে আমার প্রাণ যাইবে । 

একুলে-..কায়-_পিতৃকুল ও স্বামীকুল এই ছুই কূলে এবং সমগ্র গোকুলে। অর্থাং ভিসংসারে আমার 
আপনার বলিতে ফেহ মাই। 


নিবেদন | ৮৩ 


না ঠেলহ ছলে অবল! অখলে 
যে হয় উচিত তোব। 

ভাবিয়৷ দেখিন্থ প্রানাথ বিনে 
গতি যে নাহিক মোর ॥ 

আখির নিমিথে ধদি নাহি দেখি 
তবে সে পরাঁণে মব্বি। 
গলাপ্ঘ গাথিয়া পরি ॥ 


৮ 


বধু তৃমি সে আমার প্রাপ। 


'দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি 
কুল শীল জাতি ঘ্রান ॥ 

অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া 
ষোগীর আরাধ্য ধন। 

গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীন। 
না জানি ভজন পুজন ॥ 

পিরীতি-বসেতে ঢালি তন্গ-মন 
দিয়াছি তোমার পায়। 

তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি 
মনে নাহি আন ভায় ॥ 

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে 
তাহাতে নাহিক দুখ । 

তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার 
গলায় পরিতে সুখ ॥ 

সতী বা অসতী তোমাতে বিদ্দিত 
ভাল-মন্দ নাহি জানি। 

কছে চণ্তীদ্দাস পাপ পুণ্য সঙ্গ 
তোহারি চরণখাঁনি ॥ 


অথল--সরল (খলভাশুষ্) ' 

পরশ...পরি--তুমি আমার স্পর্শ মণি ( ঘাহার স্পর্শে সকল ধাতু দোন! অর্থাৎ অসূলা বদ্ধ হয়), তোকে 
হার করিয়া গলায় পরিতে ইচ্ছা হয় ঃ যেন এক মুহূর্তের জন্যও তোমাকে হৃদয় হতে বিসৃক্ত 
করিতে না! হয়। 

২! তোহারে- তোমাকে । আন--এন্য | ভার-প্রতিতাত ব! প্রকাশিত হুয়। 

পাঁপ পৃণা"'চরণথানি--পাপই হউক, আর পুণ্যই হউক ভোমার পদযুগলই আমার সর্ব । 


৮৪ বৈষ্ণব পদ্দীবলী 


৯৬. 


নবরে নবরে নব নবঘন শ্যাম । 

তোমার পিরীতিখানি অতি অনুপাম ॥ 
তোমার পিবীতি-হ্খ-সায়রের মাঝ । 
তাহাতে ডুবিল মোর কুল-শীল-লাজ ॥ 

কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি। 

যে ধন তোমারে দিব সে ধন আমার তুমি ॥ 
তুমি যে আমার বন্ধু, আমি যে তোমার । 
তোমায় ধন তোমারে দিব কি যাবে আমার ॥ 
বাঁচি কি না বাঁচি বন্ধু, থাকি কি না থাকি। 
অমূল্য ও রাঙ্গচরণ জীয়ন্তে যেন দেখি ॥ 
যছুনাথ দাসে কহে করুণার সিচ্ধু। 
কিসের অভাব তার কতুমি যার বন্ধু ॥ 


বধু, তোমার গরবে গরবিণী আমি 
রূপসী তোমার রূপে । 
ছেন মনে করি ও ছুটি চরণ 
সদা লইয়! রাখি বুকে ॥ 
অন্তের আছকে অনেক জনা 
আমার কেবল তুমি । 
পরাণ হইতে শভ শত গুণে 
প্রিয়তম করি মানি ॥ 
নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ 
তুমি সে কালিয়া চান্দা । 
জ্ঞানদ্াসে কয় তোমার পিরীতি 
অন্তরে অন্তরে বান্ধা॥ 


৬। মবঘন শ্যাম-_সব-জলৎর তুল্য বর্ণ যাহার। অর্থাৎ ভ্রীকৃষঃ | 

তুমি ঘে.'তোমায়--এখানে ত্বদীয়তাময় ও মদীয়তাময় প্রেমের কথা বলা হইয়াছে । “তুমি আমার'-_ইহা 
মদীয়তাময় প্রেমের হ্গপ। “আমি তোমার'--ইহা ত্বদীয়তাময় বুদ্ধি-প্রস্ুত। উভয়ই প্রেমের 
উৎকর্ষ সৃচন! করে। 

&। শীরবে--গর্ষের | | অঞ্জন--কাঁজল। 


নিবেদন রঃ 


পূরুবে যতেক করিলু' ুতপ 
তপের নাহিক সীমা। 

সেই সব তপ বিফল নছিল 
তেঞ্* সে পাইল তোম!। 

মুগমদ বলি বাঁপিয়৷ কাচলি 
রাখিব হিয়ার মাঝে । 

তোমার বরণ বসনে ঝাঁপিয়! 
বাখিব লোকের লাজে ॥ 

কিন্বা কেশপাঁশে কুবলয়-দামে 
রাখিব যতন করি । 

একলা হুইয়। মুকুত করিয়া 
দেখিব নয়ান ভৰি ॥। 

যদি কদাঁচিত হয় জানাজানি 
কহিব বেকত কর্ি। 

সে ভয়ে সতয় নহি কদাচিত 
কহে দাস নরছরি ॥। 


জপিতে তোমার নাম বংশী ধরি অন্গপাঁম 
তোমার বরণের পরি বাস। 

তুয়! প্রেম সাধি গোরি আইলু গোকুলপুরী 
বরজ-মগ্ডলে পরকাশ ॥। 
ধনি, তোমার মহিম! জানে কে। 

অবিরাম যুগ শত গুণ গাই অবিরত 
গাহিয়া করিতে নারি শেষ ॥ 


৫ | পৃরুষে--পূর্বেষ ধাপিয়া--আচ্ছাদিত করিয়া । 
মুকুত কাঁরয়া-_মুক্ত করিয়!। ৰেকত-সব্যক্ত, প্রকাশিত। 


৮৬ বৈষব পদাবলী 
গঞ্ন-বচন তোর শুনি সুখের নাহি ওর 
সথধাসম লাগয়ে মরমে। 
তরল কমল-আথি তেরছ নয়ানে দেখি 
বিকাইলু' জনমে জনমে ॥ 
তোমা বিশ্থু যেব৷ যত পিরীতি করিলু কত 
সে পিবীতে না পূরল আশ। 
তোমার পিরীতি বিশ্থ স্বতন্ত্রনা হৈল তন্ন 
অনুভবে কহে চণ্তীদাস ॥ 


পপর 


৬ গঞ্জন-বচনস্্গঞ্জন1-ঘাকা, তিরস্কার । 

ওর-সীমা। তেরছ-্বন্ত। ভেরচ]। 

তোমার পিরীতি""-স্তন্--ভ্রীকুষ্ণ রাঁধাকে বলিতেছেন, তোমার প্রেম বাতীত আর ফোনও প্রেম আমাকে 
তন্ত্র অর্থাৎ পৃথক করিতে পারে নাই। তুমি আমারই হুলাদিনী শক্তি। নিজের আনক্দ- 
চেতনার আয্মাদনের জন্যই আমার অন্তনিহিত হুলাঁদিনী শক্তিকে তোমার ভিতর দ্বিরা জপায়িত 
করিয়। নিজেকে তাহ] হইতে স্বতন্ত্র করিতে হইয়াছে, অর্থাৎ আমাকে দ্বৈত হইতে হইয়াছে। 


ঘ্বাদস্প ত্য 


মাধুব 


১ 


ললিতাধ কথ! শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী 
কহিতে লাগিল ধনি যাই । 

তোমরা যে বল শ্টাম মধুপুরে যাইবেন 

" সে কথা ত কতৃ শুনি মাই॥ 

হিয়ার মাঝারে মোর এ ঘর মন্দির গো 
রতন-পাঁলস্ক বিছা আছে। 

অন্রাগের তুলিকায় বিছানা হয়্যাছে গে! 
হ্যামঠাদ ঘুমায়্যা রয়েছে ॥ 

তোমর! ষে বল শ্তাম মধুপুরে ঘাইবেন 
ফোন্‌ পথে বধু পলাইবে। 

এ বুক চিরিয়! যবে বাহির করিব গো 
তবে ত শ্াম মধুপুরে যাবে ॥ 

শুনিয়া রাইয়ের কথা ললিতা চম্পকলতা! 
মনে মনে মানিল বিল্ময়। 

চণ্ডীদ্াসের মনে হরয হইল গো 
ঘুচে গেল বিরছের ভয়॥ 

১। তৃলিকায়--(নরম) তুল! দিয়] 1 


তোমরা'*যাবে--তোমরা যে বল শ্যামঠাদ আমাকে ছাড়িয়া! মথুরায় যাইবেন, ইহ! কিরূপে সম্ভব হইতে 
পারে? আমার এই হদয়-মন্দিরে শ্রীকৃক ঘে চিরদির বিরাজ করিতেছেন । সেই আমার 
: অস্তরবাসী শ্রীকককে আমার এই হাদয়-মশির হইতে যতক্ষণ পর্ধ্যত্ব না নিজে মুক্তি দিতেছি, 
ততক্ষণ পধ্যত্ত তাহার সাধ্য কি আমাকে ছাড়িয়া যান? শ্রীরাধ! বলিতে চান-প্রীকুফের 
সহিত তাহার দৈহিক বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে, কিন্তু অস্তরে অন্তরে তাহার সহিদ্ধ যে যর মিলম- 

লীল1 অহরহ; চলিতেছে, সে মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কোথায় 1. 


৮৮ বৈষব পদাবলী 


নামহি অক্রুর ক্রুর নাহি যা সমন 
সো আল ব্রজ-মাঝ । 
ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ-অমঙগল 
কালি কালিহু সাজ ॥ 
সজনি, রজনী পোঁহাইলে কালি । 
রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতর 
মন্দিরে ধু বনমালী ॥ 
যোগিনী-চরণ শরণ করি সাধহ 
বান্ধহ যামিনীনাথে । 
নখতর চাদ বেকত রহ অন্থরে 
ধৈছে নহত পরভাতে ॥ 
কালিন্দীদেবী সেবি তাহে ভাখহ 
সে! রাখই নিঅ তাতে। 
কিয়ে শমন আনি তুরিতে মিলাওব 
গোবিন্দ্দাস অনুমাতে | 


২। নামহি-.*সাজ-_শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন, _নামেই শুনব অন্কুর, আসলে কিন্তু যাহার মত জ্ুর আ'র 
ছুটি নাই, সেই ব্যক্তি আজ বৃন্দাবনে আসিয়াছে, এবং কালই, ঠিক কালই (মধুরায় যাইবার 
জন্য) সাজিয়-গুজিয়! প্রস্তত হও'--এই শ্রবণকটু অন্তভ বাক) ধয়ে ঘরে ঘোষণ! করিয়! 
বেড়াইতেছে । 

সজনি-**বনমালী-_সথখি, রজনী প্রভাত হইলেই (অদ্ভুর-ঘোঁষিত) সেই কাল আসিয়া! দেখ! দিবে, অতএব 
এমন একটা! উপায় ঘ্ুঁজিয়া বাহির কর যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ গৃহে থাকেন । 

ঘোগিমী-চরণ...পরভাতে--যোগমায়া পৌঁর্ণ মাসী দেবীর চরণে শরণ পাইয়া! সাধ্যসাধনা করিয়া তাহাকে 
দিয়া চন্তরকে আটক কর। নক্ষত্র এবং চক্র যেন গগনে প্রকাশিত থাকে ।- প্রভাত যাহাতে 
নাহয়। 

কালিন্দী,..অনৃমাতে-যোগমীয় হারা যদি এ কাজ সম্ভব দ!1 হয়” তাহা! হইলে যমুনা দেবীকে সেবার 
দ্বার] তুষ্ট করিয়া তাহাকে (ভাখহ) বল, তিনি যেন তার পিতা! সূর্য্যদেবকে আটকাইয়া রাখেন, 
অর্থাৎ তিনি যেন এমন ব্যবস্থা করেন যাহাতে তাহার পিতা সূর্য্যদের পূর্বব গগনে উদিত হইয়া 
প্রভাতের সূচনা করিতে ন1 পারেন। আর যমুনা দেবী যদি এ ভার লইতে রাজি না হন, 
তাহা হইলে ভিনি যেন অবিলম্বে ভীহার ভ্রাতা ঘমরাজকে আনিয়া উপচ্িত করেন, অর্থাৎ 
আমার যেন অবিলম্বে স্বৃত্যু ঘটে। গ্রীরাধার মনের ভাব ঠিক এইফ্পই হইয়াছিল বলিয়া 


প্দবর্ত। গেংবিজ্দপণজ অনুমান করেন। 


মাথুর ৮৪ 
্ 

কিয়ে সখি চম্পক- দাম বনায়সি 
করইতে রতস-লিহার। | 

সো বর নাগর ঘাওব মধুপুত্ব 
অজপুর করি আদ্ধিয্ার ॥ 

প্রিক্লতম দাষ ভ্রীদাম আর হলধন় 

, এসব সহচর সাথ। 

শুনইতে মুবছি পড়ল সোই কামিনী 
কুলিশ পড়ল জন মাথ ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে উঠত ক্ষণে ক্ষণে বৈঠত 

, অবশ কলেবর কীপি। 

ভণ যছুনন্দন শুনইতে এছন 
লোরে নয়নযুগ ঝাঁপি ॥ 


অব মথুরাঁপুর মাধব গেল । 
গোকুল-মাণিক কে হবি নেল ॥ 
গোকুলে উছলল করুণাক বোল । 
নয়ন-জলে দেখ বহয়ে হিলোল ॥ 

শুন ভেল মনির শুন ভেল নগরী । 
শুন ভেল দশ দিন শুন ভেল সগন্ধি ই 


কৈছনে যাঁয়ব যমুনাস্তীয়। 

কৈছে মেহাবব কুঞ্জ-কুটার ॥ 
৩। চম্পক"দাম--চষ্পক-মালা, চাপার ষাল! । বনায়সি--বান1ইতেক। গাক্য চদা করিতেছ। 
রভস-বিহার--সন্োগ-বিহার ! কূদিশ--ব্। 
৪1 অর--এখম। কো--কে। শুনস্ম্পৃন্ত। মগগীস্্ষেশ। 
লগবি-পবলি। কৈছুনে- কেমন বৰিষ্)। নেহানধ”” সিঝিষ । 
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৪ বৈষ্ণব পক্কাবলী 


সহচরী সঞ্জে ধছা। কয়ল ফুল-খেরি । 
কৈছনে জীক্সব তাহি নেহারি ॥ 
বিষ্তাপাতি কহে কর অবধান। 
কৌতুকে ছাপি তহি রহ কান ॥ 

€ 
হরি গেও মধুপুর হাম কুলবাল!। 
বিপথে পড়ল ধৈছে মালতী-মালা ॥ 
কি কহুপি কি পুছনি শুন প্রিয় সজনী 
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন-রজনী ॥ 
নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাস। 
সুখ গেও পিয়া-সঙ্গ ছুখ হাম পাশ ॥ 
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনাবী। 
স্বজনক কু-দিন দিবস ছুই-চারি ॥ 


চির চন্দন উবে হার না দেল] । 

সো অব ন্দী-গিরি আতর ভেলা ॥ 
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা। 

সো গিয়া বিন মোহে কে কি না কহুলা ॥ 


সঞ্জে সহিত | যাহ1--যেখানে | কয়ল--করিল। 
ফুল-খেরি--ফ্কল-খেলা | “ফুলবারি' পাঠান্তর ঃ অর্থ--ফুলবাগান। 
জীয়র__জ্ীবন ধারণ করিব । তাহি-ভাহা। 


বিদ্পতি.*কান-_বিদ্ধাপতি সাস্বনা দিবার জন্য বলিতেছেন, তুমি দুঃখ করিও ন1, তিনি চিরতরে চলিয়া 
যান নাই, কৌতুক দেখিবার জন্য তিনি তথায় লুকাইয়া রহিয়াছেন। 


ছাপি-_লুকাইয়া । তাহ- সেখানে । “রহ-_রহিয়াছেন। 
৫1 গেও-_গিয়াছে। বিপথে.''মালতীমালা --€ষন মালতী ফুলের মালা বিপথে কেহ ফেলিয়া দিয়াছে। 
পড়ল- পড়িল। পুছসি-_জিজ্ঞসা কবিতেছ। কৈছনে-কেমন করিয়া । 
নয়নক নয়নের | নিন্দ_ নিত্বা। বয়নক--বয়ানের। মুখের | 
সৃখ-'-পিয়া-সঙ্--প্রিয়ের সঙ্গে সুখ গিয়াছে। বরনারী-সুশ্দরী রমনী । সু্জনক--_মৃজ্জনের | 


সুজনক'''চারি-_সজ্জন বাতির অশুভ সময় (কু-দিদ ) মাত্র হই-চার হিলের জন্যু। 
৬। চির চল্ান-''তেলা--ধাহার সঙ্গে মিলনে পাছে এতটুকৃও বাধা হয় এই আশঙ্কায় আমি বক্ষে বস্ত্র 
চান বাহার পরিতাম না, সেই প্রিয় এখন নদী ও পর্বতের ব্যবধানে গিয়াছেস। 
“হারে! নারোপিতঃ কে ময়! বিশ্লেষ-ভীকপ! | 
ইদদাবীদাবয়োমধ্যে সরিৎ-সাগর-ভৃধরা1ঃ 1” 
মহানাটকের এই ফ্লৌকটির ভাব এই পদে সৃষ্প। 
চির--টার, বলদ | উরে--বক্ষে | ন! দেলা--দিই নাই। আতর--অন্তক্ক। বাবধান। কানক--কাহাকেও | 
না গণলা--গণনা কমি নাই। মোহে-স্জানাঁকে | " কে কিনা কছপা--কেই বাকি না বঙির্াছে। 


মাধুস ৯১ 


বড় ছুখ রহল মরমে। 

পিয়! বিছুরল ঘি কি আর জীবনে ॥ 
পৃরব জনমে বিছি লিখিল ভয্মমে । 
পিয়াক দোখ নাহি ষে ছিল করমে ॥ 
আন অন্রাগে পিয়া আন দেশে গেলা 
পিয়া! বিনে পীজর বীঝর ভেলা ॥ 
ভণয়ে বিষ্যাপতি গুন বরনারী | 
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুারি ॥ 


নি 

এ... এ সখি ছামাবি দুখের নাহি ওর। 

এ ভরা বাদর মাহ ভাদবর 
শচ্য মন্দির মোর | 

বম্পি ঘন গর- জন্তি সম্ভতি 
ভূবন ভরি বরিথন্তিয়] ! 

কান্ত পান্ছন কাম দাক্ষণ 
সঘনে খর শব হগ্ছিয়া । 

কুলিশ শত শত পাঁতমোদিত 
মুর নাচত মাতিয়!। 

মৃত দাছুরী ডাকে ডাঙুকী 
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥ 


বিছুরল-বিস্বত হইল, বদি আমায় ভুলিয়া! গেল। 
পুরব জনমে.*.ভরমে-পূর্ববজগ্মে ভুলক্রমে (ভরে) বিধাতা আমার ভাগো যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই 


হইল । 


পিয়াক দোখ''-করমে- আমার প্রিয়ের কোনও দোয় নাই । যাহা আধার কর্মে ছিল, তাহাই ফলিতেছে। 
আন--অন্ত। পাজর-বক্ষঃপঞ্জর | ধাঝার-_ছিঅময়। 
৭। ওর--সীমা। . ভরা-_পূর্ণ। বাদর-- বাদল,বর্ঘা মাহ-স-যাস। 
ভাগর--ভাঙ্ ৷ এই ভাত্রমালে ভয় বাদল, কিন্ত আমার গৃহ শুন্ত। 

বম্পি-_হাপিস়া, দশ দিক্‌ ব্যাপিয়া। “. খন--মেঘ। গবন্িস-গর্জল কষিতেছে। 
সস্ততি--সতণ্ভ। বরিখস্টিয়া--বর্ষণ করিতেছে। পাঁছদ--প্রধাপী 


কাষ...হতিয়া_মিুর (দান) কামদের সনে তীক্ষ শর হানিতেছে। 
কূলিশ.."মাতিয়1-শত শত কূলিশপাত (বজ্রপাত) স্বারা আনঙ্গিত (মোদিত) মনু মত হইয়া মাচিতেছে 


দাহুরী--চেক। 
ফাটি.“ ছাতিগা-আমার বৃক ফাটিগ্বা হাইতেছে, কারণ আমার প্রিয় লিকটে লাই। 


২ বৈষ্ণব পদাবর্লী 


তিমির হিগ ভরি ঘোর যামিনী 
অথির বিজুরিক পাতিস্ন! । 

বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঁডাক্মবি 
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥ 


৮ 


পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমর] | 

পিয়া! বিনে মধু ন। খায় ঘুরি বুলে তার! ॥ 
মো যদি জানিতাম পিয়া যাবেরে ছাড়িয়া । 
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বাদ্ধিয়। ॥ 
কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া! নিল। 

এ ছার পরাণ কেনে অব রহিল ॥ 
মরম-ভিতর মৌর রছি গেল ছুখ। 
নিচয়ে মরিব পিয়ার ন| দেখিয়। মুখ ॥ 
এইখানে করিত কেলি রসিয়! নাগর-রাজ । 
কেব! নিল কিবা! হিল কে পাড়িল বাজ ॥ 
সে পিয়ার প্রেয়পী আমি আছি একাকিনী। 
এ ছার শরীরে রহে নিলজ পরাণী ॥ 

চরণে ধরিয়! কান্দে গোবিন্দ দাসিয়া | 
মুচি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া! | 


ঞ 


প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল 
ন1 ভেল যুগল পলাশ । 
প্রতিপদ-ীদ উদয় যৈছে ধামিনী 
ক্থখ-লব তৈ গেল নৈরাশা ॥ 
সখি হে, অব মোহে নিঠুর মাধাই। 
অবধি বহুল বিছুরাই ॥ 


অধির বিভ্ৃর্নিক পাঁতিয়া-_বিহ্যযত্ের সমৃহ (পক) অস্থির (অধির) হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। 
গোঙীয়বি--যাঁপন করিবি। রাতিয়া--রাত্রি। 
৮। বুলে- অরমণ করে। অবহৃ*--এখনও । নিচয়েস্নিশ্চয় | 
রলিয়া--বরসিক। | _নিলদ্ব নির্লজ্জ । 
»। প্রেমক অন্থর'..পলাশী- প্রেমের অন্ধুর জাত-মাত্রেই অর্ধাৎ অদ্মলাভ করিবার লঙ্দে সেই আতপ 
(আত) অর্থাৎ রো দেখ! দিল । _ছুটি কচি পল্পবও মেলিবার সবযোগ পাইল না। . 
সুখ-লবস্-সৃখ-কণা, কণামাত্র সৃখ। 
অবধি মিলনের প্রতিক্রত সনদের সী! । বিকাল | 


মাথুর ৯৩ 


কে! জানে চাদ চকোরিণী বঞ্চব 
মাধবী মধুপ সথজান। 
অস্থভবি কানু-পিরীতি অস্থ্মানিয়ে 
বিঘটিত বিহি-নিরমাগ ॥ 
পাঁপ পরাণ আন নাহি জানত 
কান কান করি ঝুর। 
বিষ্কাপতি কহ নিকরুণ মাধব 
গোবিন্দদাস রস-পুর ॥ 


অঙ্কুর তপন- তাপে যদি জানব 
কি করব বারি মেহে। 

এ নব যৌবন বিরহে গোডাঁয়ব 
কি করব সো! পিয়া-লেছে ॥ 
হরি হরি কো ইহ দৈব ছুরাশা। 

সিন্ধু নিকটে যদি ক শুকায়ব 
কো দুর করব পিয়াস ॥ 

চন্দন-তরু ঘব লৌরভ ছোড়ব 
শশধর বরিখব আগি। 

চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব 
কি মোর করম অভাগি ॥ 


অনুভবি'.বিহি-নিরমাণ-শ্রীকৃফের প্রেম অনুভব করিয়া, অর্ধাৎ প্রীকঞ্চের প্রেমের অন্বাভাবিক গতি লক্ষ্য 
করিনা! অনুমান হইতেছে, বিধাতার নির্মাণ অর্থাৎ বিধাতার বিধান সব উলোট-পালোট হইয়া! 
গিয়াছে, অর্থাৎ বৃ্টিছাড়া কাণ্ড ঘটিতেছে। প্রেমিক প্রেমিকাকে প্রেষদানে বঞ্চিত করিবে ইহা 
ত সৃষ্টির নিয়ম নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণের বাহার প্রেমিকা স্রীরাধার নিকট নিতান্ত সুিছাড়! এবং 


অস্বাভাবিক বলিয়া! মনে হইতেছে । 

- | জারব--পুড়িবে । 

বারিদ মেহে--লবাহী মেথে। অন্ধুর হইতেই যদি রবি-তাপে পুড়িযা গেল, তাহা হইলে ( পরে ) জলপূর্ণ 
মেখে আর কি করিবে ? মেকেস্্ষেণে। 

পিয়া-লেহে--বন্ধুয য়েছে॥ তাহার ভালবাসায় তখন আর কি লাভ হইবে ? 

ইহ--এখাঁনে। 

দৈব-ৃরাশা--কোন্‌ দর্দৈব এই ক্ষেত্রে ( এহন ) হুঃখ ঘটাছিল। ছুরাশা- নৈরাস্ত। 

পিস্নাসা--পিপাস]। ছোড়বস্্ছান্ধিবে। বরিখবস্-বর্ধণ করিবে । আগি--অন্নি। 


চিন্তামণিস্একপ্রকার মণি”-যাহার গুণে যাহা চিন্তা করা খায়, তাহাই সুলঙ হয়! আমায় তাগা-দোষে 
চিন্তামণিও নিজ গুণ ত্যাগ করিল, ইহা] অপেক্ষা! কর্মাফলজনিত অভাগ্য আয় ফি আছে? 


৯৪ বৈষ্ণব পদাবলী 


শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব 
হুরতক ধাঝকি ছন্দে । | 

গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পাওব 
বিষ্যাপতি বহু ধন্ধে। 


2১ 
,যো মুখ নিরখনে মিমিথ না সহই। 
তাছে পরবোঁধসি আওব কহই ॥ 
গুন সখি কি'বোলব তোয়। 
নিলজ প্রাণ সহজে বহু মৌয় ॥ 
সে গুণনিধি যদি প্রেম হামে ছোড়। 
তিল এক জীবইতে লাজ বু মোর ॥ 
জন্গু বড়বানল হন্দি-মাহ1 গ্রহ । 
কিয়ে সুখ-লাগি ভসম নহ দেই ॥ 


মাহ-_মাস। ঘন--মেঘ। সুরতরু-্কলপতরু । 

বাঁঝকি ছন্দে--বন্ধযার মত (ছন্দে )। বাঝকি-এবাঝার, বন্ধ্যার | 

গিরিধর---যিনি গোবর্ধনগিরি ধারণ করিয়া সমস্য গোকৃলকে ইন্দ্রের রোধ হইতে আশ্রয় দিয়াছিলেন, সেই 
সর্বজন-শরণা জীক্কৃফঃ। 

ঠাম- ঠাই, স্বান। | পাওব-_পাইব | 


ধন্ধে-ধাধায় ॥ বিদ্াপতি ইহার মন্ত্ব বুঝিতে পারেন না, ভীহার নিকট এটি একটি কাঁধা (রহস্তা )। 
সমুদ্রেক্ন নিকটে যাইয়া] শুক হইয়া ফিরিয়া আস] ( জলনিধির নিকট জঙ্গ জা! পাওয়া! ) চন্দন- 

বৃক্ষের নিকটে যাইয়া সৃগন্ধ না পাওয়া, চল্মকিরণে অগ্নির উত্ভীপ লাভ করা, শ্রাবণ মালে মেঘের নিকট 

এক বিন্বু জল ন] পাওয়া, চিন্তামণির গুণ ব্যার্থ ইওয়! এবং কল্পতরুর বদ্ধ্যাত্ব,--ক্ফকে সেবা! করিয়া ফল 

ন] পাওয়ার মতই । বিদ্যাপতি এই রহ্ম্থা ভেদ না করিতে পাবিষ্া গোলে পড়িয়াছেন। 

১১। পরবোধসি- প্রবোধ দিতেছ। 

যো মুখ-'কহুই--যে (জ্রীক্ষ্ণের ) মৃখ দেখিবার জন্য নিমেষের বাধ! সন্ধ হয় না, (লেই প্রিয়তম শ্রীক্কষঃ ) 
আলিবেম বলিয়া ভোমরা আমাকে প্রবোধ দিতেছ। 

নিলজ,'-মোয়-( নিতান্ত ) নির্লজ্জ বলিয়াই আমার. এ প্রাণ সহজে অর্থাৎ অনায়াসে রহিক্মা গেল-. 
(প্রিয়তমের বিরহে দেপিঞ্রর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল না )। 

বড়বানল- সমৃত্র-মধ্যন্থ অম্নি। জনৃ-যেন। 

জনু-''দেহ-_সমুদ্র-বক্ষে, যেমন ফড়বাদল ছলিতে থাকে, আমা হকের মধো সেইরপ কফবিয়হ-সপ 
ব়বাজল ঘলিতেছে । কি মুখের আশায় যে এ দেহ (নেই নিরহাদলে ? দণ্ধ হইয়া ভল্মে 
পরিশত হইতেছে না, তাহ! বুঝিতে লারিতেছি দা । 


মাথুর ১৫ 
অব মঝু জীবন উপেখন হোয়। 
গোবিন্দদাস ও মুখ হেরি রোয় ॥ 


১২ 


কহিও কারে সই কছিও কারে । 
এক বার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে ॥ 
রোপিঙু মল্লিক! নিজ্ব করে। 
গাঁখিয়৷ ফুলের মাল] পরাইও তারে ॥ 
নিকুণ্ডে রাখি এই মৌর হিয়ার হাব। 
পিয়া ষেন গলায় পরয়ে এক বাব ॥ 
এই তরুশাখায় রহিল শারিশুকে । 
এই দশা পিয়া ঘেন শুনে ইহার মুখে ॥ 
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হুরিণী | 
পিয়া ষেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী। 
শ্রীদাম স্থবল আদি যত তার সখ!। 
ইহ1 সবার সনে তার পুন হবে দেখা ॥ 
দ্ুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোষতী । 
আসিতে যাইতে তার নাছিক শকতি ॥ 
তারে আপি যেন পিয়া! দেয় দধশন | 
কহিও বন্ধুরে এই সব নিবেদন ॥ 
শুনিয়া আকুল দৃতী চলু মধুপুর । 

কি কহব শেখর বচন নাহি ফর॥ 


উপেখন--উপেক্ষদীয়। 
১২। এই পদটি রাখার দশমী-দশার অর্ধাৎ স্্যু-অবহার । স্কফের জন্ত তিনি প্রাপড়্যাগ করিতে 


বলিয়াছেন । মুমুর্ রাধা বলিতেছেনঃ আমার স্বতার পরে কৃ ঘেন এই বৃন্দাবনে এক বার আইসেন, 
এই অনুরোধ তাহাকে জাদাইও । 

মল্লিকা ফুলের চার! পুতিয়াছিলাম, তাহাকে নেই ফুলের মালা! পরাইব বলিয়া । আমার ভাগ্যে তাহা 
হইল না, যখন এই গাছে স্কুল ধরিবে তখন আমি আর এ জগতে থাকিব না--তোনযা কুলের মাল 
গাধিযা তাহাকে পরাইও । 
এই.-উ্ারে সে ইহাদের সুখে যেন তিনি আমার এই দর কখ। শুঃনন। 
কি কহব...ফুর--পকর্তা পেখর বলিতেছেন, তিনি আর কি কবিবেন, হার সাক যন হইত না। 


৪৬ বৈষ্ব পদাবলী 
১৩ 


ধাহা পথ অরুণ-চবণে চলি যাত। 
তাহা তাহ? ধরণী হইয়ে মধু গাত ॥ 
যে! দরপণে পন নিজ মুখ চাহ। 
মঝু অজ জ্যোতি হোই তথি মাহ ॥ 
এ সথি বিরহ-মরণ নিরদন্দ । 
এঁছনে মিলই যব গোঁকুল-চন্দ ॥ 

যো সরোবরে পু নিতি নিতি নাহ। 
মঝু অঙ্গ সলিল হোই তথি মাহ ॥. 
যো বীজনে পন্থ' বীছ্ই গাত। 

মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত।॥ 
ধাহা। পন্থ ভরমই জলধর-শ্াম । 
মঝু অঙ্গ পগন হোই তছু ঠাম ॥ 
গেবিন্দদাস কহ কাঁঞ্চন-গোরি 

সো৷ মরকত-তম্ছ তোহে কিয়ে ছোড়ি ॥ 


১৩) হাহা! পছ*.১ঠাম-বিরহ এবং ম্বৃত্যু ইহাদের মধ্যে কোন্টি কাম্য তাহা লইয়। শ্রীরাধার মধ্যে ছন্ব 
চলিতেছিল। অবশেষে শ্রীরাধা স্বত্যুকেই কাম্য বলিয়! ছ্থির করিলেন ।-_ভাবিলেন, বিরহ 
এবং ম্বত্যুর ছন্্-সমস্তার এইখানেই সমাধান হইল। পরক্ষণেই কিন্তু শ্রীরাধার মনে পড়িয়া 
গেল, ম্বত্যুর পর পঞ্চ-ভুতে গড়! তাহার এই নশ্বর দেহ ত পঞ্চ-ভূঁতে মিশিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া 
যাইবে ॥ যদি দেহই নিশ্চিহ্ হইয়া গেল+ তবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ-সুখ কি দিয়া তিনি উপভোগ 
করিবেন 1 এই ভাবে শ্রীরাধার দেলায়মান চিত্তে বিরহ এবং ম্বৃত্যুর ছন্ব আবার নৃতন করিয়া 
দেখ! দিল, অর্থাৎ তীহার মনে আবার নূতন করিয়া প্রশ্ন জাগিল, তাহার নিকট বিরহ এবং 
স্বত্যু কোনটি কাম্য । শ্রীরাধ1 কিন্তু শেষ পর্ধ্যত্ত এ ঘল্মেরও সমাধান করিলেন ।-_-তিনি মনে 
মনে কামনা করিলেন, ভীহার দেহের ঘে অংশ (ক্ষিতি) ম্বতিকা'র সহিত মিশিয়া যাইবে, তাহ 
ঘেন সেই স্বানের স্বত্তিকায় পরিণত হয়, যে স্থান দিয়! জীকৃষ্ণ প্রতিদিন গমনাগমন করেন । 
সাহার দেহেয় তেজ-অংশ প্রীকৃষণ যে দর্টাণে মুখ দেখেন, ভাহারই ক্ষ্যোতি (তেজ) হইয়া! যেন 
বিরাজ করে। তাহার দেহের সলিলাংশ, শ্রীকৃষ্ণ ঘে সরোবরে সান করেন, তাহায়ই সঙ্গিলে 
(অপ) -ঘন পরিণত হয়; তীহার দেহের বান্-অংশ জ্রীকৃষ্ঃ ঘে পাখাটি ব্যবহার করেন, 
তাহারই যেন ম্বঘ বাতাস (মরুৎ) হইয়া! দেখ! দেয় ) ডাহার দেহের আকাশাংশ, যে আকাশে 
শ্বাম-জলধর বিচরণ করেন, সেই শ্যাম-জলধরের বিহ্বার-ক্ষেত্র আকাশ (ব্যোম) হইয়া হেন 
বিরাজ, করে। বিরহ এবং স্বতার যে ছন্ব ভীয়াধার দোলায়মান চিত্তকে এতক্ষণ বিদ্ষুদ্ধ 
করিতেছিল, সে স্বদ্মের এতক্ষণে অবসাদ হইল । শ্তীকাধা এখন নিশ্চিন্ত মনে বলিতেছেন-_ 
সখি, স্বতার ভিতর দিয় ভ্রীকৃষের সহিত -ফিলিভ হইবার পথ যখন এতদিকে খোল! বহিয়াছে। 
তখন বিরহ এবং স্বত়ার মধ্যে কোদটিরবোছি দইঘ ভাই রা ও কম পার উঠে সা 
র্থাৎ বিশ্ব এবং সত্য বন্দ ত এখানেই হিট খেল | 


মাধুৰ ৯৭ 


১৪ 


ধৈর্ধ্যং রুহ ধৈর্যং বাই গচ্ছংমধুরা ওয়ে । 
চুঁড়ব পুরী প্রতি প্রতক্ষে 
ধাহা! দরশন পাওয়ে ॥ 
ভন্তরং অতি ভর লীন্্রং কুকু গমন1। 
অবিলম্বনে মখুরপুর আগুল ব্রজরমণ । 
মখুবাবাসিনী এক রমণী 
তাকর দুতী পুছে। 
নন্দ-নন্দন কফখ্যাত 
কাহার ভবনে আছে ॥ 
শুনি তার বাণী কহয়ে সো ধনি 
সো কাছে ইহ আঁ€য়ব। 
দেবকীস্থত কষ্খ্যাত কংসঘাতী মাধল ॥ 
সোই সোই কোই কোই 
( তাবি ) দরশনে মোর আসা। 
যছুনন্দন দাসে কহে এঁ ঘে উচ্চ বাঁসা ॥ 


১৪। প্রতক্ষে-- প্রত্যক্ষভাবে । 
' ধৈর্ঘ্যং রন্থ-*."'প্রতক্ষে__বিরহৃকাতরা শ্রীরাধাকে সখী বলিতেছে--রাই, পৈর্যা ধর, আমি (জীকঞ্ণকে 
 ফিরাইয়া আঁনিবার জবা) মধুরায় যাইতেছি। “পখাঁনে শিপ আমি প্রত্যেক গৃঙধে নিজে গিয়া 

প্রত্যক্ষভাবে তন তন্ন করিয়া খৃ'জিব। 

ভদ্র, .গমলা-_ উদ্ভরে ভ্রীরাঁধ। বলিলেন'সতোমার যাত্রা শুভ হোক, অবিলগ্গে তুমি বাহির হইয়! পড়। 

অবিলম্বসে...আছে-_-অতঃপর সে ব্রজরমনী অর্থাৎ রাধার সেই দতীটি অবিলঙ্ষে মধুয়ায় আলিয়া উপস্থিত্ত 
হইল । সেখানে এক মধুরাবাসিমী রমশলীর সহিত তাহার পথে দেখা । হৃষ্ভী তাহাকে জিজ্ঞাস] 
কবিল--ই্যা গা, নন্দ-নলান কৃষ্ণ বলিয়া খ্যাভ ষাঘুধটি কাহার বাড়ীতে আচে বলিতে পার ? 

শুনি-..মাধব--তাহার কথা শুনিয়া সেই সধুাবাসিনীটি বলিল--সে এখানে আলিড়ে ধাইবে কেন ? 
এখানে কৃষক নামে খাত এক বাকি আঠেন বটে, কিন্ত তিনি ত নঙ-নশন নন, ভিলি লেখ কী- 
মলন। তাহার আয় একটি নাম কংসঘাততী মাধব | 

লোই সোই-"'বাগা--উল্ললিত হুইয়1 দুতী বলিষা উঠিল--ইা, &1) সেই বটে, সেই বটে কোথাক্স গেলে 
তাহাকে পাইব বঙ্ধিতে পার ?1--তীহার সঙ্গে দেখ! করিতেই ত জামার এতটা পথ আলা। 
দৃতীবন্নদাগ্রহাতিশষ্য দেখিয়া পদকর্তাঁ বলিতেছেল-“& য় টি প্রাসাদ নীম ওখানে 
তার দেখা পাইবে রী 


78-7288? ঈদ 


৯৮ 


বৈধব পদাবলী 


১৫ 


মাধব, ছুনরী পেখলু তাই । 
চৌদশী-চাদ জচ্চ অনুখণ বীয়ত 
এছন জীবয়ে কাই ॥ 
নিয়ডে সখীগণ _ বচন ঘো৷ পুছত 
উতর ন] দেয়ই বাধা । 
হত] হবি হা! হরি করতহি অন্তখণ 
তুয়! মুখ ভেরইতে সাঁধা॥ 
সরমতি মলয়জ- পঙ্গতি পঙ্থজ 
* পরশে মানয়ে জহ আগি। 
কবহে ধরণী- শয়নে তন্গ চমকিত 
হৃদি-মাহা মনমথ জাগি ॥ 
মন্দ মলয়।নিল বিষ সম মানই 
মুরছই পিককুল-রাবে | 
ম।লতী-মাল- পরশে তন্ত কম্পিত 
ভূপতি ইহ কহ ভাবে। 
১৬ 
র।ইয়ের দশ! সথীর মুখে 


শুনিয়া! নাগর মনের ছুখে ॥ 
নয়নের জলে বয়ে নদী | 


চাহিতে চাছিতে হরল বৃধি ॥ 
১৫। ছৃবরী--দুর্ববলা। তাই--তাহাকে। চৌদশী-চাদ- _চতুর্দশীর চা । 
খবীয়ত ক্ষীণ হয়। লিয়ড়ে--নিকটে। মলয়জ--মলয়-পর্ধবত-জান্ত চক্ন | 


মলয়জ-পদ্ক--চলন-পন্ক ; কর্দমবৎ ঘষা চম। 


সরসহি-'"আগি--সরস চন্দন-পন্ এবং পঙ্চজ তাহার নিকট (অগ্সির মত) জ্বালাগায়ক হলে হয় 
ভূপতি ইহ কহ ভাবে--পপকর্তা ভুপতি রাখার এই তাবের অর্থাৎ অবস্থার কখ। কহিতেক্চে। 


১৬। বুধিস্পবুদ্ধি। 


মাধুর | ৪৪ 


অনেক যতনে ধৈরজ ধরি । 
বন্ধজ-গমন ইছিল হরি ।। 
আগে আগুয়ান করিয়। তার । 
অধী পাঠাইল কিয়! সার ॥ 
এখনি আসিছি মথুরা। হৈতে। 
ইথে আনমত না ভাব চিতে ॥ 
অধিক উল্লামে সখিনী ধায়। 
বড় চণ্ডীদাস তাহাই গায় ॥ 


গজাতে ৫০০৮ ও ৬ রা 


বরজ-গমন-বৃগ্গাবলে গমন |. ইছিল--ইচ্ছা। করিলেন?  আনসত-_অন্তধা। খনুপ্রকার। 


অন্জোেলদস হ্বক্ষ 


ভাবোমাম ও মিলন 


১ 


সই, জানি কুদিন স্থদিন ভেল। 
মাধব মন্দিরে তুপ্মিতে আওব . 
কপাল কহিয়া গেল ॥ 
চিকুব ফুরিছে বসন উড়িছে 
পুলক যৌবন-ভার । 
বাম অঙ্গ আঁখি সনে নাচিছে 
| ছুলিছে হিয়ার হার ॥ 
প্রভাত-সময় কীক-কোলাহলি 
আহার বাঁটিয় খায়। 
পিয়া আসিবার কথ শুধাইতে 
উড়িয়। বসিল তায় ॥ 
মুখের তাম্বংল খসিয়া পড়িছে 
দেবের মাথার ফুল। 
চণ্তীদান কহে সব ভেল শুভ 
বিহি ভেল অন্ঠকুল ॥| 


১। সই-*'ভেল--সখিঃ বোধ হয় কুদিম সুদিনে পরিণত হইল । 

ভেল--হুইল। মন্দিরে তুরিতে আওব-স্পৃছে ীপ্ব আসিবেন । 

কপাল কহিয়া গেল-মাঁমার অপৃষ্ট যেন আমাকে বলিয়া গেল। 'ফগালি' পাঠান্তর--কপালগণক । 

চিকৃর ফকুরিছে--আনন্দে চুলগুলি স্ফুরিত হইতেছে। 

পুলক..-ভীর- যৌবন বোঝার মত পীড়া দিতেছে না, বরঞ্চ যৌবনের ভার আনন্দদায়ক বলিয়া বোধ 
হইতেছে। 

প্রতপ্ত-.'বসিল তা'য়--কাক ভবিস্তদ্বক্তা বাঁলয়! বিদিত। কাকচরিব্র পাঠ করিলে জানা যায়, কাফের 
বিচিত্র প্রকার ডাকে শুভ ব1 অশুভ সূচিত হয়। কাকের মুখে প্রিয়ের আগমনবার্ডা শুনিবার 
জছা রাধা ব্যাকৃল হইয়া কত প্রশ্ন করেন-_তাহাদিগকে খাবার জিনিষ দিয় সুসংবাদ শুমিবার 
জন্য ব্যাকুল হুন, কিন্ত কাকেরা, খাবার খাইয়া চলিয়া যায়--তীহার কথার উদ্তয়ে কোন শুভ 
ইঙ্গিত দেয় ন1।, কিন্ত আজ্ঞ তাহারা ত্তাহার আহ্বানে প্রস্কজচিত্তে নিকটে উড্ভিয়! আলিয়া 
বসিল। 

মুখের তান্ুল''ফুলশপআনদ্দের চিচ্কত্বরূপ চিত পান আপনা .আপনি খলিয়া পড়িতেছে এবং দেবতার 
মীধা হইতে আনীর্ববাদী ফুল পড়িতেছে। | 

বিহি-.-অনুক্ৃলসবিধাত!1 অনুষ্ধুল হইয়াছেতর । 


ভাষোজান ও ছিলন ১৯১ 
৮ 


পিয়া বব আওব এ মধু গেছে। 
মঙ্গল ধতঙ্থ করব নিজ দেহে | 
বেদী করব হাম আপন অঙ্গনে ৷ 
ঝাঞ্জু করব তাহে চিকুষ বিছানে ॥ 
আলিপন! দেওব মোতিষ হায় । 
মজল-কলস করব কূচতভার ॥ 
কদলী-বোপব হাম গুরুয়া। নিতম্ব । 
আত্-পল্পব তাহে কিন্কিণি সথবম্প ॥ 
দিশি দিশি আনব কামিনী-ঠাঁট । 
চৌদ্দিগে পসারব চাদক হাটি ॥ 
বিষ্াপতি কহ পৃরব আশ। 
ছই-এক পলকে মিলব তৃয়া পাশ । 


৯৮] 
বহুদিন পরে বধুয়া এলে । 
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥ 
এতেক সহিল অবলা ব'লে । 
ফাটিয়া যাইত পাঁষাণ ছ'লে ॥ 
 ছুখিনীয দিন ছখেতে গেল । 
মধুর! নগবে ছিলে ত তাল । 


২। ভাবোল্সাসের পদ । 
তত্র দিক্‌ দিয়! দেখিলে এই পদটিতে পগমাজ্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন-প্রসন্ক মাছে বলিয়া যঙগে 
হয়। এখানে সাধকের লেহই মঙ্গল-আচারের হান, সাধকের অঙ্গই বেদী, এবং তাহার নিজের কেশ 
দিয়াই সে ধেদীতে ধাট দেওয়া! হইবে / আলিপনার দরকার নাই, গুজ মোতির হারই আলিপন1 হইবে । 
প্যপু5ও [07090 0০৫5 19 80912152556 ৮5 ০ 0৩৫৮ এই উদ্কির সার্ধকতা! এই কবিভাটিতে গুষ্ট 
হইবে । রসের দিক্‌ দিয়া দেখিলে এই পদে, বছুদিন পরে বন্ধুর আগমনের আশায়, নারিকার অপূর্ব 
ভাবোল্লাস ব1 মিলদানদ্দের কল্পনা সৃচিত হইয়াছে 
সৃবম্প--আলোলিত । 
দিশি দিশি-.ঠাট--যাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বু রমদীর উপস্থিতি আবস্ঠক | আমি একপ বিচিত্র বিলাল-কল। 
, বিস্তার করিব যে, মনে হইবে বছ রষদীর সমাবেশ হইয়াছে । 
চৌদিগে.-কাট-ঞএমন কপ বিস্তার করিব যে, হনে হইবে যেন চাবিদিকে ঠামের হাট জিলিয়াছে। 
৩1 এজ্ষেব-. “সলে--আমি অবলা; এ জন্ত এই কই সহ্য করিয়াছি। কিন্তু পাছাণ হইলেও এত দ্ঃখে 
ফাটিয়া ফাইভ ।. | 


১০২ বৈষ্ৰ পদাবলী 


এ লব ছুখ কিছু না গণি। 
তোমার কুশলে কুশল মানি ॥ 

সব দুখ আজি গেল হে দূরে । 

হারাণ রতন পাইলাম কোরে ॥ 
(এখন) কোকিল আসিম্া করুক গান। 
অ্রমর1 ধকুক তাহার তান ॥ 
মলয়-পবন বহুক মন্দ । 

গগনে উদয় হউক চন্দ। 
বাণুলী-আদেশে কহে 'চণ্ডীদাসে। 

[খ দুরে গেল সুখবিলাসে ॥ 


আজু বজনী হাম ভাগে পোহায়লু 
পেখল পিয়া-মুখ-চন্দা। 

জীবন-যৌবন সফল করি মানলু 
দশ দিশ ভেল নিরদন্দ] ॥ 

আজু মু গেহে গেহ করি মানলু 
আজ মঝু দেহ তেল দেহা। 

আজু বিহি মোছে অনুকূল হোয়ল 
টুটল সব সন্দেহ ॥ 

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ভাকউ 
লাখ উদয় কক চন্দা। 

পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হোউ 
মলয় পবন বছ মন্দা ॥ 


তোমার কুশলে কৃশল মানি--আমার. নিজের দ্ুঃখকে দুঃখ বলিয়! গণল1 কাঁর লা, যদি তি কুশলে 
থাকিয়া থাক । | 


কফোরে- কজ্রোড়ে, বক্ষে । 
( এখন ) কোফিল-""চন্দ- কোকিলের গান, অলিকুলের গুপ্তন মলয়ানিলহিল্লপোল এবং চল্লের কিরণ 


বিরহিনীর পক্ষে পীড়াদায়ক বলিয়। কবি-প্রসিদ্ধি আছে। তাই ভ্রীরাখ! বলিতেছেন, এখন তুমি 
আমার বক্ষে ফিরিয়া] আসিয়াছ, এখন আমি মলয়ানিল প্রভৃতিকে আর ভয় করি ন!। 
৪। ভাগে--বছ ভাগ্যে। - পেখল্‌'- দেখিলাম । 
পিয়া-মুখ-চন্দা-_শ্রিয়ের মুখচন্জ | নিরদন্দ1--নির্থ-দ্, প্রসমপ। মধু--আমার | 
আজ ০১৮ আমাৰ গৃহ গৃহ বলিয়া মাদিলাম ; আজ আমার, লেহ দেহ বলিয়া মনে 


টুটল-্তবর হইল।  সবন্ক'-_-লকল। 
সোই."'মশা1_ সেই কোকিল এখন লক্ষবার ডাকুক, এখন নিন গা ( কাহদেবের') পঞ্চ শর 


এখন লক্ষ শর হউক এবং অলয় পথন মপা ছন্দ প্রবাহিত হউক । পূর্য্বে কৃকে দা! দেখিয়া 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সৃখরাশি আমান পক্ষে চুংসহ হইয়াছিল । (পূর্ববপদের সহিষ্ঠ ভূলনীত়ি। ) 


ভাবোল্লাস ও যিলন ১০৩ 


অব মঝু বব পিয়া সঙ্গ হোয়ত 
তবছ মানব নিজ দেহা। . 

বিষ্তাপতি কহ অলপ ভাগি নহ 
ধনি ধনি তৃয়া নব লেছা ॥ 


, কি কহব রে সখি আনন্দ ওব। 
চিবদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥. 
পাপ স্থধাকধ যত ছুখ দেল।, 
পিয়া-মুখ-দরশনে তত সুখ তেল ॥ 
আচর ভরিয়! যদি মহানিধি পাই । 
তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই ॥ 
শীতের ওঢনী পিয়া গীরিধির বা। 
ববিধার ছত্র পিয়া ঈরিয়ার ন] ॥ 
ভণয়ে বিষ্তাপতি শুন বরনারি। 
হজনক ছুখ দিবস ছুই-চারি ॥ 


আচ ৯»... ০ 


খনি'.-লেহা-ভোমার নবীন প্রেম ধন্যা তিধন্। 
&। ৬৮ টি ষোর--বহছুকাল পরে মাধব আফার গৃছে আসমান | চিানে--সীরঘ দিনের 


নিলা চিনি লা নি হয়; কিন্ত আহি খনি জাচল 
ভরিয়া হহান্ল্য বত পাই, তাহা হইলেও প্রিয়কে আর দুরে পাঠাইর না ' ! 
ওনী-স্গাজাবর্ণ ওয়ন! ! সিকিধির- তরীশ্বের | দকিষ্বাঁনবী। :  বা-নোক|। 


চত্তর্্দস্ণ ভ্যব্বহ্ক 


্া্ঘন। 


১ 


মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়। 

দেই তুলসী তিল এ দেহ সমগিলু , 
দয়া জ্থ ছোড়বি যোয়।॥ 

গণইতে দৌষ গুণ-লেশ ন1 পাওবি 
ঘব তুহ্ু করবি বিচার । 

তৃহ' জগন্নাথ জগতে কহায়সি 
জগ বাহির নহ মুগ ছাঝ ॥ 

কিয়ে মানুষ পণ্ড পাখী কিয়ে জনমিয়ে 
অথবা কীট পতঙ্গ । 

করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন 
মতি বু তুয়া পরসজ ॥ 


১। দেই-_দিয়া। 

দেই তুলসী'-'সমপিল্লু-_তিল-তুলসী দ্বাকনা কোন দ্ষিনিম দাঁন কবিলে তাহ] আর 1ফগাহয়1 লইবাধ উপায় 
থাকে না, আমায় এই দেহ তোমাকে তিল-তুলসী দিয়া সমর্পণ কমিতেছি ) অর্থাৎ এই দেঙের 
উপব আমান দাবী একেবারে তাগ করিলাম । তুমি ইহাকে যে ভাবে চ1লাইবে, উহা সেই 
ভাবেই চলিবে । তোমারই মন্দিরের পথে আমার পা চলিবে, .তামাব দিকে আমাব চক্কৃ 
চহিষা থাকিষে, তোমারই নাম আমার জিন! জপ করিবে--ইত্যাদি | 

জন, জনি _যেন না। রর 

গণঈভে.".বিচার--যখন তৃমি আমার (দাষ-গুঁণের বিচা কয়িবে। তখন দোষ গণিতে যাউবাগণলেশ 
আমার মধ্যে পাইবে ন1। 

তু" জগলাখ'-কহায়সি--তুমি জগতের নাথ বলিয়া ছে।বণা] করিতেছ । আমার কেবল ভরসা এই যে, 
লোকে তোমাকে জগতের মাথ বলে ) আমি তি অপরাধী ঠইলেও, যখন তোমারই জগতে 
বাস করিতেছি, তখন একদিদ না একদিন আমাকে উদ্ধাব কবিতেষ হইবে । 

কিয়ে ফিতা । করম-্ন্ষর্থা । চুয়া পরসর-্-তামাল প্রসঙ্গ । 

কিয়ে মানুষ'''পরনজ--কর্খবকপেবশতঃ কি মনুত্ত' ফি পণ্ড অথব! কাঁট-পতঙ্গ বেক়প জবত্মই না কেন আমি 
প্রত করি--সফল জন্যেই .ঘূল ভোমার ব্লকে আষার মতি খালে! 


প্রার্থনা ১৪৫ 


ভণক্সে বিষ্তাপতি অতিশয় কাতর 
তরইতে ইহ ভবসিদ্ধু। 

তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন 
তিল এক দ্ধেহ দীনবন্ধু ॥ 


তাতল সৈকত বাৰিবিন্মু সম 
হথত-মিত-রমণী-সমাজে | ৪ 

ততোছে বিসরি+' মন তাহে সমপিলু 
অব মধু হব কোন কাজে ॥ 
মাধব, হাম পরিণাম নিরাশ] । 

তুহ' জগ-তারণ, দীন-দয়াময়, 
অতয়ে তোহারি বিশোয়াঁসা ॥ 

আধ জনম হাম নিন্দে গোডায়লু, 
জর] শিশু কতদিন গেলা । 

নিধুবনে রমণী- বসরঙে মাতল 
তোহে ভজব কোন বেল! ॥ 


তরইতে--উত্ভীর্ন হইতে । ইক--এই। 

পদপঞ্ব-- *পদপনপব' (প্লব-_ভেলা) অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। 

তিল এক--এক ভিলের অর্থাৎ কিয়ৎক্ষণের জন্য । 

২। ভাতল--উত্তপ্। সৈকত-_বালু। সৃত মিত-রমনী-লমাজজে পুত্র, মি ও ত্রী। 

তাতল.'.কাজে--উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর পতিত জলবিন্দর মত পুত্র-হিত্র-রমনী প্রভৃতি অর্ধাৎ পুত্র- 
বিক্র-ভার্যাদি-পরিবৃভড এই সংসার ক্ষপন্থায়ী। চিন্নস্বায়, শাঙ্বত তোমাকে তৃলিয়া এহেন 
ক্ষণস্থায়ী সংসারে মন সমর্পণ করিয়াছিলাম। এখন আমি কোন্‌ কাজে লাগিব? অর্থাৎ 
আমার এ জীবনের মূল্য কি? অর্থাৎ আমার এ জীবন বার্থ হইল । 

তোকে--তোষাকে । বিসরি'--বিস্বত হইয়! | তাহে--তাকাদিগকে | 

তৃহ্'...বিশোয়াসা__তুষি জগৎং-ভ্রাতা, দীনের প্রতি দয়াশীল, এই জন্মই তোমার উপর বিশ্বাস (বিশোরাস1) 
রাখিতেছি-_ফেছেতু আমি জগতের একজন ও অতি দীন | প্জগ বাহির লহ মুষ্রি ছার”-. 


ভূলনীয়। 
ভাঁধ জনম--অর্ভজগ্ম | নিলে-_নিজ্বায়। জরা__বার্ধকা । 
আধ জনছ.''গেল1__আীবনেয অর্ধেক কাল নিদ্রায় অতিবাহিত করিলাম । তার পরে শৈশব মং 
বার্ধকোখ্ড অনেক সময় কাটিল। 
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১০৬ বৈফব পদাবলী 


কত চতুরানন, মরি মরি যাওত 
ন তুয়া অ।দি অবসান! । 

তোহছে জনমি' পুন, তোহে সমা ৪ত, 
সাগব-লহবী সমান! ॥ 

ভণয়ে বিষ্ভাপতি, শেষ শমন-ভয় 
তুয়া বিন্থ গতি নাহি আরা। 8 

আরি-অনাদিক- নাথ কহায়সি, 


অব তারণ-ভার তোছারা ॥ ' 


কপট চাতুরী চিতে জন-মন ভূলাইতে 
লইয়ে তোম।র নামখানি । 

দাভাইয। সত্য-পথে অসত্য যজিয়ে তাঁথে 
পরিণীমে কি হবে না জানি। 
৪হে নাথ, মো বড় অধম দুরাচার। 

সাধু-শাস্ত্-গুরু-বাক্য না মানিলু মুগ্চি ধিক 
অতয়ে সে না দেখি উদ্ধার ॥ 

লোকে করে সত্য-বুদ্ধি মোর নাহি নিজ-শুি 
উদদার হইয়া! লোকে ভাডি। 

প্রেমভাব মোরে করে নিজ-গুণে তারা তরে 
আপনি হইলু ছোচ ্টাডি ॥ 


চতুরানন--ত্রহ্ষা, এক এক বরঙ্গার পরমায়ু যুগ যুগব্যালী, এরূপ বন ব্রন্ধা মরিয়া যাইতেছেন। 

তু! তোমার । সমাওত-_প্রবেশ করে, লীন হুইয়া ঘায়। 

আদি তোহারা-তুমি আদি ও অনাঁদির নাথ বলিষা লোকে ঘোষণা! করিতেছে-_ এখন (অব) তারণের 
(ত্রাণ করিবার) ভ'র তোমার (তোহাবা)। পাঠীস্তর-ভবতারণ-ভাব । 

৩। ঘজিয়ে্-ফাজন করি, অর্ধাৎ পুজা করি। 

দাড়াইয়া.. তাখে-_শ্রীচৈতঘৃ-প্রদশিত সতাপথে ফাড়াইয়া অসতোর পৃজা করি, অর্থাৎ কপটতাকে হৃদয়ে 
স্বাপন করিয়া! তাহারই সেবা করিতেছি । অতয়ে--অতএব | 

'লাকে..**ষ্ঠাড়ি-আমার নিজেব চিত্তপুদ্ধি হয় নাই, লোকে কিন্তু মনে করে আমি সত্য-বৃদ্ধি লাভ 
কবিয়াছি, অর্থাৎ সতা-পথের সন্ধান পাইযাি। উদারতার ভাণ করিষা আমি তাহা্গিগকে 
প্রতারিত করিতেছি । 

প্রমভাব*.ইাড়ি-আমার অন্তরে আজিও প্রেমভাবের উদ্মেষ হয় মাই, কিন্তুলোকে আমার অন্তযে 
প্রকৃত প্রেমভাব জাগিয়াছে এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া আমার নিকট চুটিয়া আসে 'দবং তাহাদের 
সরল বিশ্বাসের ফলে আমার সংস্পর্শে আসিয় ভরিয়া! ধায়, আমি নিজে কিন্তু সংসারের এই 
আস্তাকৃশডবে বিষয্ব-বালসনার আবর্জনারাশির মখ্যে উচ্ছিউ ভাঙ্গা হান্ির মত অন্পৃষ্ঠ হইয়া 
পছ্ধিয়! খাকি। 


প্রার্থনা 1 ১৪ 


চজশেখর দাস . এই মনে অভিলাষ 
আর কি এমন দশা হব। ৮১ 
গোরা-পরিষদসজে সংকীর্থন-রূস-রজে 


আনন্দে দিবস গোডাইব ॥ 


হবি হবি, হেন দিন হইবে আমার । 


দুহু'-অঙ্গ পরশিব ছুু2অঙ্গ নিরখিব 

সেবন কৰিব দৌহাকার ॥ 

ললিতা বিশাখা! সঙ্গে সেবন করিব বজ্ে 
মালা গীঁথি দিব নানা ফুলে। 

কনক-সম্পুট করি ক্ূর তান্থুল পুরি 
যোগাইব অধর-যুগলে ॥ 

রাধাকুষণ বৃন্দাবন সেই মোর প্রাণধন 
সেই মোর জীবন-উপায়। 

জয় পতিত-পাবন দেহ মোরে এই ধন 
ভোম। বিনে অন্ত নাহি ভায়॥ 

শ্ীগুর ককণা-সিন্ধু আধম জনার বন্ধু 
লোক-নাথ লোকের জীবন । 

হাহ! প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ-ছায়া 


নরোত্তম লইল শরণ ॥ 


€ 


হবি হরি আর কবে এমন দশা হব। 


ছাড়িয়া পুরুষ-দেহ কবে বা-প্রকুতি হব 
দোহারে নৃপুর পরাইব ॥ 
৪1 সেবন--সেবা। পট _ কোটা, ভিবা। 
ভার--দীপ্ডি পান্স। ভাল লাগে। শরণ আনায় । 


$। দশা-_অবস্থ]। প্রকৃতি-_লারী। 


টানিয়া বাদ্ধিব চূড়া তাছে দিব গুজা-বেড়া 
নান। ফুলে গাঁথি দিব হার। 

পীতান্বর বাস অঙ্গে পরাইব সখা সজে 
বদনে তাস্থুল দিব আর ॥ 

ছুই রূপ মনোহারী দেখিব নয়ন তরি 
নীলাহ্বরে দিব সাজাইয়। । 


রতনের জরি আনি বাদ্ধিব বিচির বেণী 
দিব তাহে মালতী গিয়া ॥ 


ছেন রূপ-মাধুরী দেখিব নয়ন ভি 
এই করি মনে অভিলাষ । 

জয় রূপ-সনাতন দ্নেহ মোরে এই ধন্‌ 
নিবেদয়ে নরোতম দাস ॥ 


এতে আজ 


গুঞজ1--ক9। 
সাহে দিব গুর-বেড়।--ভাহাতে শুক্1-মাপার বেউনী দিব অর্ধাও গুগ্রার হালা দিয়া হাটি বেড়িয়া 
দিব। মরোত্বম সধী-ভাবে ভজনা করিবার ইচ্ছা! প্রকাশ করিতেছেল। 


